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প্রতি বছরই পূজার ছুটার পূর্বে বদ্ধুমহলে প্রশ্ন ওঠে, এবার কে 
কোথায় বেড়াতে বাচ্ছেন। এ প্রশ্ন আমাকেও অনেক শ্রন্তে হয়। 
এবারও (১৩৩২ সালে) পূজার মাসখানেক আগে থেকেই আুনকে 
জিজ্ঞাসা করতে আরস্ত করেছিলেন “দাদা, এবার কোথায় যাচ্ছেন ?” 
আমি সকলকেই সাক জবাব দিরেছিলাম, “কলিকাতা পরিত্যজ্য পাদমেকম 
ন গচ্ছানি”। তাঁরাও সেই কথাই সম্ভা ব'লে মনে কৰে নিয়েছিলেন । 

আনার কিন্ত, কলিকাতায় থাকবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমি 
মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে এবার আমার সেই ম্যালেরিয়া- 
প্রপাড়িত, মশক-গুপ্জিত, জঙ্গল-নমাকীর্ণ জন্মভূমিতে পূজার ছুটীটা কাটিনবে 
আস্ব। কথাটা প্রকাশ করি নি কেন জানেন? আমার মনের মধ্যে 
একটা গর্বের ভাব এসেছিল । খারা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে গলা 
ভাঙ্গেন, ধার! পল্লীর জন্য চোখের জল ফেলে সংবাদ ও সাময়িক পরের 
পৃষ্টা ভিজিয়ে ফেলেন, ধারা না কি গ্রাম ও পল্লীর দুর্দশার কথা ভেবে 
রাত্রে নিদ্রা যান নাঃ অথচ ধাঁ স্বপ্নেও দেশে যাবার কথা ভাবেন না) 


অবকাশ পেলে দাঁদজিলি"ঃ শিমলা, কাঁণা, ওয়াঁলটেয়াব, মধুপুব ইত্যাদি 
উত্যাদি* স্থানে চলে যান, তাদেব স্মথে গর্ব কবে বলতে হবে যে, এই 
দেখ, ভোগা দেশে গেলে না, মাঁব আনি ম্যালেবিবাঁকে উপেক্ষা কবে 
দেশে গিয়েছিলাম । দেখ ত, মাঁমাণ জন্মভূমিব উপব কেমন টান! 
কিন্ত, ভখন কি ছানি যে, আমার এই দর্পত এই গর্ব চর্ণ কববাব জন্য 
দপহাবী ভগবান অলন্দ্যে বামে হসেছিলেন। নইলে, কোথায় যাব 
আগাঁব পলাহুবন-সেই পর্দবাঙ্গব কাছাকাছি--তা না হযে বিধাতা 
আমাকে নিয়ে গেলেন একেবারে শাবতবষেব দমিণ প্রান্দে- সেতবঙ্ধ- 
পামেশ্ববে 
বথন নৃৰক ছিলাম, যন শবাবে বল ছিল, খন মুঠাকে পম্যন্ক শ্য 
কবতাম না-বিপদ আপদ ত দুধের কথা, -তখন ভিদালায গিবেছিলাম, 
ঘাঁওযাটা সম্ভণ৪ হনেছিল , বিদ্ধ, এই বুড়া বযাম, ঘথন এই কলিকাতা 
* সহবেব ঠেদোব নোড থেকে গোলদীবিতে বেত হলে উ্বীমেন দিকে চেনে 
থাব্িং*১ম, যথন জপস্পনানের *ঠাৎ আক্রমণের শুয়ে পকেটে গুবধেখ শিশি 
নিয়ে বেডাতে হধ। ভন থে পাধতেব স্ব দর্িণ সামান্ে যাবার সহম 
কেমন করণে হোলা, ভাগ একট হতিভাম আছে সেই কথা ই 
মীগে বলি। 
আমাদব সদাশয় গাণত গবর্ণমেণ্ট বিছু্দিন পুর্বেবে একটা কমিটি 
গঠন কবোছিতেন। ভাব শাম 11০ [207] বম8705)0 150017% 
0০০0)1011৮৮৮ , বাঙ্গালা তঙ্জমী কধলে ধাডায় “শাবতেব কব অনুসন্ধান 
ধমিটি অথাৎ বি না, বুটাশ লাবহবাশ এখন বে সকল কব প্রচলিত 
মাছে, তাদের সঙ্চন্ধে অভ্গমন্দান | উদ্দেশ্ অতি মহান? এই কবভাৰ 
প্রপাডত শানতখাসীধিগেধ উগব 'আনও কোন নৃতন কর বসানো যেতে 
পাবে কি না, অখবা যে সকল কব অনা প্রচলিত আছে, তাৰ কোঁন- 
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কোনটা বাঁড়িযে সবকাবেব তহবিলাকে সচ্ছল কব! যেতে পানে কি না, 

তাবই সম্গন্ধে মতলব স্থিব কববাব জন্য এই কমিটি প্রতিটিত হয়েছে । 

নামট। কিন্ধ এমন শ্রন্দল বে, মনে হয় নামাদেব কবভীকধব আধিক্য 

দেখে পবম মঙ্ঠান্তভব সণক|ব বাহাদ্ধব এই ভাঁৎটা একটু কাবাব সাধু 

উদ্দেশ্ট-প্রণোদিত হয়ে এই কমিটি বসিরেছিলেন | তা নয় বন্ধু, সে আশা 

নেই । কমিটি যাই বলুন না কেন, কব থে বাঁডবে ছাঁডা কমবে না, এ 

কণা বালকেও বন্তে পাবে। 

বাঁক গে, সে ভাবনা এখন ভেবে কি হবে, এখন শমণ-বঠান্ধ বলি। 

এই ঘে কমিটিব ক! বালান, তাতে বিল।ভী ও দিণী কয়েকজন সদশ্ 

মনোনীত হয়েছিলেন ,- মনে বাথবেন। মনোনাত (09701781600 

হবেছিলেন,_নিবাচিত (৮1০৮৭) হন নি। আদাদের বদদমানেব শ্রীযুক্ত 

নহাবাভা বিজ বাহাভব এই কমিটিব একজন সদন্য। ব'লে বাণা ভাল, 

বাঙ্গালা দেশে আব কেহ এ কশিটিতে ছিলেন না। এই সদ 
মক্তোদদেণা বধমবাধিক কাল ভাব্তবষ এব" বদ্ষদেশেব নানা সত্রবে নগবে 
বৈঠক কবে, শাবিতেব কব্বিষসে অঠিজ্ঞ ৪ অনহিজ্ঞ অনেক মহাশয়ের 
লিখিত ও বাঁনিক সাঙ্গা গ্রহণ কাবেছিলেন। পবম্প্বায় শুনেছি থেঃ 
সেগুলি বদি ছাপানো যায, তা হলে পাচ সাতখানি জগ্টাদশ পর্কা 
সভীভাবত হতে পাবে, এব কেউ ঘদি ধৈধ্য ধনে মেগুলি পড়তে পাধেন। তা 
হোলে তাব মপো ঘডবসেবই 'আন্বাদ লাহ করতে পাবেন। সাঙ্গ গ্রহণ 
শখন শেৰ হোলো, তখন এই গন্ধমাদন পণাশগ কব্বাব জন্য ত একটা 
নিবিধিলি স্থান চাত। সুণু নিবিবিলি হলেই হবে নাঃ স্বান্থ্যকব হওদা 
চাই, নয়ন গনোবজ্ক স্থান হওনা চাই । হাবতবসেণ মন্যে নহিষুপ বাজ্যে 
বাঙ্গালোনলই সর্ববাপেঙ্গ] মনোবম স্থানি কলে গবর্ণমেষ্ট স্িব করেন । কমিটী 
এই পৃজাঁব পূর্ন থেকে মেথনে সুখাসীন হযে সেই পর্ধততপ্রমাণ কাগজপত্র 
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পরীক্ষা করে রিপোর্ট লিখছিলেন। স্ৃতবাঁং বন্ধমীনেব শ্রীযুক্ত মহারাঁজা- 
ধিরাজ বাহাদুবকে তার ঘববাঁড়ী, নিজের কাজবম্ধম ছেড়ে সেই দুর 
বাঙ্গালোরে থাকতে হয়েছিল । 

কিন্তু, তা বলে ত আব একটানা ভাবে বিদেশে থাকা তার পোষায় 
না; তাই তিনি মধ্যে মধ্যে কয়েকদিনে জন্য দেশে আসতেন, আবার চ'লে 
যেতেন। বিগত ১৩৩২ সালের আবণ মাসেব শেষে বাঙ্গালা দেশে এসে 
কয়েক দিন পবে ভাঁদ্রের মাঝমাঝি সময়ে যেদিন তিনি বাঙ্গালোব যাত্রা 
করেন, আমি সেদিন হাঁবড়! ষ্টেমনে ভীব সঙ্গে সাঙ্গাঙ করতে গিয়েছিলাম । 
আমার তখন শবীর শাল ছিল না, বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। শ্রীযুক্ত 
মহারাজাধিবাজ বাহাছুব আঁমাঁব শবীবেব 'অবস্থা দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়ে 
বঙ্গুলেন যে, পূর্বের, বছবে ছুইবাৰ কবে তাব সঙ্গে দাবজিলিংয়ে গিয়ে 
আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হোঁতো। এখন ভিনি ত একরকম ভবঘুবে 
হয়েছেন, তাই আমাবও কোথাও ঘাঁওয়া হয় না। তাবপব তিনি বন্লেন 
“আমি বাঙ্লীলোব চল্লাম। দেখি, আমাৰ যে বাড়ী পাওয়াৰ কথ 
আছে, তাতে আপনাব মত অস্থস্থ ব্যক্তি থাকবাঁব স্তুব্যবস্থা যদি করতে 
পারি, তা,হোলে চিঠি লিখব, আপনি মহাঁবাজাধিবাজকুমাবের ক*ঙ্গ চলে 
যাবেন।” যুক্ত মগানাজ।দিপ।রকুমাণ উদয়টাদ মঙ তাৰ বাহাদুবও ষ্টেমনে 
উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সাগ্রহে এই প্রস্থার সমর্থন কধলেন। তিনি 
তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়তেন; কলেজ বন্ধ হলেই তিনি 
বাঙ্গীলোবে বেড়াতে যাবেন, এই স্থিব হয়েছিল | 

মহাবাজের এই প্রস্তাবে আমি হা কি না, কিছুই বর্লাম না। তার 
প্রাইভেট মেক্রেটাবী শ্রীমান ললিতমোহন দীন বললেন “বাঙ্গীলোবে যে 
বাড়ী পাওয়া গেছে, তা তেমন বড় নয়, তবে কম্পাউওড খুব বড়। 
আমাদেরই হয় ত তান্বুতে বাস কবতে হবে। দাদার এই দুর্ববল শরীরে কি 


তা সইবে 1” এর থেকে বুধতে পারা গেল যে, বাঙ্গালোরে যাওয়ার 
সম্ভাবনা নেই, আমার পূর্বর ব্যবস্থাই বহাল থাক্বে। তি 

যুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালোরে পৌছে তিন চারদিন 
পরেই আঘাকে পত্র লিখলেন। শ্রীমান ললিত যা! বলেছিলেন, পত্রেও তাই 
ছিল। অধিকন্ ছিল এই যে, তখন বাঙ্গালোবে খুব বৃষ্টি হচ্ছে ; সেই বৃষ্টির 
মধ্যে তান্বতে থাকলে, আদার শরীর ভাল .থাকৃবে কি না, এইটাই 
মহারাজের চিন্তার বিষয় হয়েছে । আমি তীর সেই স্নেহপূর্ণ পত্র যেদিন 
পেলাম, তাঁব পরের দিন গ্রাতঃকালেই উত্তর দিলাম যে, এত যখন 
অস্থবিধা মহাবাঁজ মনে করছেন, তখন আমার বাঁওয়া হবে না, আমি 
এবাৰ পুজার অবকাঁশ-সময়টা দেশেই কাটাব। 

সেই দিনই বিকেল বেলা সব ব্যবস্থা উল্টে গেল। এইখানে একটা 
কথা বলে রাখি । আমরা পণ্তিত মানত কি না, তাই শাস্্-বচন মাঁনি। এই 
শাস্ত্-বচন শিরোধাধ্য করে আমরা শ্রীপুক্ত মহানাঁজাধিরাজকুমার বাঞ্জাহুরের 
উপাধির অঞ্রেক অংশ ত্যাগ করে শেযার্ রেখেছিলাম ধিরাজকুমার, 
এবং এই শেষার্দই বর্ধমানবাঁজ কর্ডক মধুর হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং 
অতঃপর অত বড় উপাধিটা বারবার না বলে পিপাজকুমান বাহাদুর 
উপাধিটাই এই দ ক্গণাপগ-ভ্রমণে ব্যবহার করব। 

বলেছি ত, সকালে যাঁওয়া বন্ধ করে শ্রীযুক্তমহারাজাধিবাজ বাহাদুরকে 
পত্র লিখেছিলাম, বিকেলেই তা! উল্টে গেল । বিকেল বেলা শ্রীযুক্ত ধিরাজ- 
কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারী মানার বাসার এসে হাঞজির। তিনি 
বল্লেন বে, মহারাজের আাদেশ-মনুসাবে শ্রীদুক্ত বিবাঞ্গকুনার সেই দিনই 
গাড়ী রিজার্ভ করেছেন) ১৯শে সেপ্টেম্বর, ওরা আখ্িন শনিবার মাত্রা 
মেলে আমাদের বাত্রা করতে হবে। পুজার সময় অনেক আগে ব্যবস্থা না 
করলে রিজার্ভ পাওয়া যায় না। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় সেই সংবাদ 
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আমাকে দিত এসেছেন এব” একবার ধিবাঁজকুমাৰ বাহীছুবেব সহিত 
দেখা কপতে বণলেন। তাবই কাছে শুন্লান থে, যাত্রী আমবা চাবি 
জন,স্বরং ধিবাঁজকুমাব বাহাদুব, তাৰ অঙ্গে বাবেন তাব আস্ীয় শ্রীমান্‌ 
ভগবতীপ্রসাদি মেহেপা, আব ঘাঁবেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্ীমান বামেখব প্রসাদ 
বন্মা, আব যাঁব মামি । স্থিব হয়েছে থে আমলা ভবা আশ্বিন শনিবাবেক 
মাদ্।জ মেলে যাত্রা কবব, খাঙ্গায কাথাঁও বিআীম না কবে একেবাঁবে 
৪০ ঘণ্টা গাঁটীতে থেকে «হ আখিন সোমবার প্রাতঃকাঁলে মাদাছে 
পৌছিব। শথুগ খিপাছবুম]৭ বাহাদব ও শ্রীমান ভগবততী সেইদিনত 
মধ্যাত্েব গাড়ীতে বাঙ্গালোন চ'লে ঘাবেন , আমি মাব বামেশ্ববপ্রসাদ 
দীধাদিন মাদ্রাঞ্জে থেকে খাত্রি দশটাব ট্েণে বাঙ্গালোব বানা করব এবং 
পবাদন মঙ্গলবার গ্রাতঃকীলে বাঙ্গালোবে পৌছিব। মাদাঁজ থেকে 
বালোবে ঘাধাধ গাঁডা পিজাঁভ কফবপ।ব পঞ্রও মেইদিনউ চলে গিমেছে | 
“তথন ভাব কি কবি, আঘুক্ত মহাবাজাঁধিপাজ বাহাছধকে আঁ 
একথানি পত্র লিখে আদাব পুর্ব পত্র প্রতাভাব কবতৈ হোলো এব" তাব 
পধদিনহ আলিপুবে শ্রম বিবাভকুমীব বাহাছুবেৰ সঙ্গে দেখ কৰতে 
গেলাম। তিনি পূর্বেও ভুইবাব বাঙ্গালোবে গিয়েছিলেন, স্তৃতব" 
সেথানকাব সমন্ত ব্যাপাদ্ট অবগন্ ছিলেন । তিনি বললেন যে, যা যা 
দবকাঁব, সবই তান গুছিরে নিয়ে যাবেন , আমি শুধু পথেব মত যাঁ হয় 
তাঁই যেন নিয়ে যাই, বেশা কিছু নেবাঁখ দবকাঁব নেই। তিনি জানেন যে, 
দরকান থাকলেও আমি কতকগুলো লগেজ নিয়ে পথ চল্বাব বিবোধী । 
তার কাছেই শুন্লাম' আমাঁবকি কি দবকাৰ হ'তে পাবে, তা তিনি 
বামেশ্ববকে ব'লে দিয়েছেন এব” বামেশ্ববই সে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে, 
আমাকে শুধু তাব সঙ্গে ট্রেসনে যেতে হবে, এই মাত্র । শ্রীমান বামেশ্বর 
ও ভগবতী যখন সঙ্গে আছে, তখন যে আমাঁব কোন অস্থবিধাই হবে 
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এবং শ্রীমান ধিবাঁজকুমাৰ বখন সহযাত্রী, তখন আমি এই দীথু পথ থে 
অনাষাসে যেতে পারব, এ সাহস 'মামাব হোলো। ও 

শযুক্ত ধিবাজকুন!পেপ নিকট বিদায় নিয়ে মামি তীর্থ বামেশ্বব দশনেব 
অগ্রদূত জন্জায়ন্ বামেশ্ববেব কাছে গেলাম । সে আমাকে খুব সাহস 
দিল এব" যা বা বন্দোবস্ত করতে হবে, সবই সে কৰবে। আমাঁকে কিছু 
ভাবতে হবে না, এই আশ্বাম দিল। স্কিব হোলো যে, ৩বা আহ্বিন 
শনিবার অপবাহ সাড়ে ভিনটাব সমম মে প্রস্তুত হোয়ে আমাৰ বাসায় 
বাবে এব আমাকে ভলে নিসে চাক্টাণ সময় ষ্েসনে পৌছিবে--গাড়ী 
ছাঁডবে কিন্ত পাচাণী নয় শিনিটে । এই সব স্থিব বকে, খাসা ফিবে এষে, 
সকণ্লব কাঁছে গ্রকাশ কব্লাম বে, মাছি সেতুবন্ধ বামেশ্ববে যাচ্ছি । 

তখন বাঁগাতে কলপণব উঠল । ওগো, সে-_কি- এখানে! এই 
গর্বধল শবীব নিবে বাঁবো-তেবশ মাইল পথ বেলে বেতে পথেব মধ্যেই সব 
দেখা শেব হযে ঘাঁবে। বন্ধুবাও অনেকে এই কথা বলেই ভচ্জদেখাতে 
লাঁগলেন। আমি কিন্তু স্তিবচিন্। জীবনে অন্ত কোন ব্যাপারেই 
কাহাৰও কথা অনান্য কবি নে, কিন্ব+ কোনখাঁনে বেডাতে যেতে হবে 
শন্লে আমি একেবাঁবে নেচে উঠি । সেই হিমালয় যাত্রা থেকে আরম্ত 
কবে এই বুদ্ধ বস পধ্যন্ত বেডাবাৰ উৎসাহ আমাৰ কমল না। কোথাও 
যাঁওযাব প্রস্তাব হ'লে আমি "আমান বৃদ্ধত্ব। আামাঁৰ ছূর্ববলতা, আমাক 
ভযাঁনক হৃদম্পন্দন_-সব কথা ভুলে যাই , আমাল হৃদয়ে যেন ঘৌবনের 
বল ফিবে মাসে । আব পবীন্ষা কবেও দেখেছি এতে আমাৰ কোন 
কষ্টই বৌধ হয় না, কোন অস্থবিধাই আমি অনুভব কৰি না। 

অনেকেব দেখি, এক দিনের জন্য কোথাও ঘেতে হলে কত উনকোটা 
চৌষটি গোছাতে হয়। আমাৰ সে সব বালাই নেই। আমি আমার 
জীবনে অভাবকে যথাসম্ভব সণক্ষেপ করতেই অন্স্ত হয়েছি । দাবিদ্যের 
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পীড়নে এই স্মুদীর্ঘ জীবনকাঁলে কোন বিলাসিতাই আমাকে আক্রমণ করতে 
পারে নাই ; আমি কোন কৃত্রিম অভাবেব স্থষ্টি ক'রে কখনই নিঙ্গেকে 
অসথবিধায়'ফেলি নি; স্ত্তরাং পথে-ঘাটে আমার কোন কষ্টই হয় না। 
তাই ত, থাকৃব কোথায়, খাব কি, শোবার কি হবে, এসব কথা কোন 
দিনই আমি আমল দিই নি। তবে, এখন বয়ন বেড়েছে কি না, তাই 
পদব্রজে বেশী দূর চন্বার কথা হোলেই একটু ভয় পাঁ্। এবাৰ কিন্তু সে 
ভাবনাই আমাৰ নেই; যাঁব বেলে বিজার্ড গাড়ীতে, সঙ্গে থাকবেন 
শীধুক্ত ধিবাজকুমাঁব বাহাঁদুবঃ ভগবতী ও বামেশ্বব | গিয়ে উঠব বাঙ্গালোবে 
যুক্ত মহাবাঁজীধিবাঁজ বাহাছুবেৰ প্নেহ শীতল আশ্রবে। ইহীব মধ্যে ভয় 
বা উদ্বেগ্বের প্রবেশাধিকাবই নেই। এক কথা এই যে, একটানে চট্লিশ 
ঘণ্টা বেলে যেতে হবে, কিন্তু মনস্তক্জবিদ, চিকিৎসক প্রবৰ, সোদবপ্রতিম 
শ্রীমান গিবীন্্রশেখব বস্থ ভারা বন্লেন “্দ।দা, কোন চি্। নেই, আপনা 
- উংসাহ ও উন্মাদনাই 'আপনাতে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চাৰ কৰবে, এ আমি বলে 
দিচ্ছি।”' এইখানেই বলে রাখি যে, তাঁব মনোবিজ্ঞান-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্যসত্যই মফল হয়েছিল, এই দা পথ ভ্রমণে আমি কোন সঃ" এবটুও 
ক্লা্ধি বোধ কবি নি। 
লব বাধা বিশ্ব ঠেলে ১৯শে সেপ্টেম্বৰ ৩বা আঙ্িন শাঁনবাঁব এসে 
উপস্থিত হোলো । তান পূর্বে, ১৭ই মেপ্টেম্বণ বাঙ্গালোব থেকে শযুক্ত 
এইানাগাখিবাগ পাঠাবে এক জরুবী তাৰ পেলাম । তাতে তিনি 
জাঁনিধেছেন যে, তিনি সব বাবস্থ। ঠিক কবে ফেলেছেন ; আমাৰ কোন 
অন্্রবিধা হবে না। আমি বেনঘেতে অমত না কবি। এদিকে আমি 
কিন্ত যাওয়াৰ আয়োজন কবে ফেলেছি । আন সে আয়োজনও তেমন 
কিছ না-শু?ু একটা ছোট বিছানা, একটা সদর বাস্মে কয়েকখানি কাপড় 
আর একটা ততোধিক কু ব্যাগে একখানি কাপড়, একখানি গামছা,_- 
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আর গোপন করে কাজ নেই, আমাব বদ-অভ্যাসের সঙ্গী অল্প করেকটা 
অর্থাৎ শ-থানেক কড়া বর্ধা টুুট। যাবার দিন বৌমা বললেন, পুথের জন 
কিছু খাবাব তৈরী করে দিই। কিন্তু এতকালের মধ পথের ভাবনা তে! 
কখনও ভাবি নাই। হেসে বল্লম, মা, সে ভার অন্পূর্ণার হাতে দিয়েই 
নিশ্চিন্ত হও) পথে খাবার ভাবনা তিনিই ভাববেন এবং তার গ্রতিনিধি- 
রাই তাব ব্যবস্থা কববেন। 

১৯শে মেপ্টেম্বন শনিবানও যথাসময়ে “ভাঁবতবর্ষধ আফিসে গেলাম। 
তাঁব পূর্তেই আমি কা্ডিকেব “ভাবতবর্ষেব সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে 
বেখেছিলাম; এবং কি জানি, যদি আমার ফিরতে বিলঙ্থই হয়, বা আর 
না-ই ফিবি, তা হোলেও যাঁতে অগ্রহাধণের কাঁগজের অস্তুবিধা না হয় এবং 
যদি না-ই ফিবি, তা চোলেও ত্রয়োদশ বর্ষের “ভীবতবর্ষেব প্রথমার্ধের শেষ 
সংখ্যায় ( অগ্রহায়ণ মাসেই গ্রথমাদ্ধ শেষ হয) সম্পাদক বলে আমার 
নামটা এ সংযুক্ত হয়ে বাহিব হয়, তাব ব্যবস্থা কবে বেখেছিলাম । 'আফিসে 
গিয়ে য।কে ঘা বন্তে হর শেষ কবে, শ্রামান হর্দাস ও সুধাকে অভিবাদন 
কবে, প্রেমের ম্যানেজাব শ্রমান বামরঞ্কে সময়োপযোগী উপদেশ দিয়ে 
একটাব সময় বাঁসায গেলম ,-সাঁড়ে তিনটীয় বামশ্বব আস্বেন- তখনও 
অনেক বিলম্ব । তখন শ্রীমান গিবীন্দ্রশেখবেব বাঁড়ী গিয়ে তাব উপর 
বামাব সমস্ত ভাব দিয়ে এবং চিত্রশিল্পী শীমান যতীন্দকুমাঁবেব জেদে পড়ে 
এক মাসেব মত এক পেয়ালা চা পান কবে বামার এলাম? 

একটু পবেই বামেশ্বব ট্যাক্সি নিয়ে হাজিব। তখন কিস্কু আড়াইটা 
বেজেছে__গাঁডী ছাঁডবে সেই পাঁচটা নয মিনিট । কি কৰা যায়, ট্যাক্সি 
বসিয়ে বেখে ভাড়া দিয়ে লাভ কি। ত৭নই বারা করা গেলে। তার 
শব পাঁকা আঁডাই ঘণ্টা স্টেসনেব প্রযাটকফবনে অবস্থান । 

সাঁড়ে চাটার সমধ প্র্যাটফরমে গাডা দিল , শ্রীণক্র ধিতাজকুমাব ও 


ও 


্ীান ল্রগবীও তখনই লোকজন সঙ্গে এসে পড়লেন। একথানি প্রথম 
ও দ্বিতীন্ব শ্রেণী শিলিত গাঁড়া আমাদের বিজাঁঙ ছিল; প্রথম শ্রেণীর 
সমস্ত কামনাটাঈ বিজন, দিভীঘ শ্রৌব দুটা নিগ্লেব আসিন লিজার্ভ। 
আমি দিতায শ্রেণীর একটী মাঁসন দখল কবে বসলাম । দেখি, দ্বিতীষ 
শ্রেণীতে মামাঁদের দইটী লিজাভ বণ্হীত আবও একজনেন একটী বিজার্ড 
আনন আছে । কাঁৰ নাঁম দেখলাম মি এন বানান্ছি | এই বিলাঁভী নাম 
দেখেই ত লয় ভোলো | শীদক্ক ধিবাজকুমীবেব বিজাঁন প্রথম শ্রেণীতে 
গেলাম না 'এই জন্তু থে, সেখান গাঁনেন জাম। খলে ভাঁটব কাপড় ভুলে 
আঁমেস কবে বম বাঁধ বাপ ঠেনণ্ব , জামজৌঁডা পরবে এটা পথ ভদ- 
লোকের মনত শান! মামার পোশানে না, তিভি বামেশ্ববকে নিষে 
এই গাড়ীতে উঠেছি, গন হখন গিষে ফাই ক্লাগে আবাম কবা যাবে। 
এখন দেখছি, এখানে সাঁচের ৮ আবার ঘমনপতিমন নয, একেবারে 
ক্াঙ্গালীগ্সাভব--মিং এন, বানাক্ষি। পিলাতী সাভেবদেব সঙ্গেও কোন 
বকমে বাস কবী যায একটু [ভাঁবাজ ক'লে, কিন্ধ বাঙ্গালী সাঁচেব-_ 
একেবাবে নবসি্চ। তাঁদেণ আদব কাঁমদা, চলন-ফেবন, ঠাঁবভঙ্গী 
একেবাবে ফটন্ধ (1১017577170) উঠেউ আছে । ভীতচিন্তে, 
শ্ষিত ছ'দয়ে এই উচ্গ বঙ্গ মহাঁপুকষেন 'মাঁগমন-প্রতীক্ষা কবতে লাগলাম । 

. বেশীক্গণ আপেন্সা করতে হোলো নী. সাঁশ্বে দেখা দিলেন। সত্যিই 
সাহেব ; সেই হাটকোট, সেই টাই-কলান, সেই প্রকাঁগুকাঁয় ট্রাঙ্ক, সেই 
বৃহত্বপু হোল্চ-মল । তিনি নখন শাঁব সাহেবী আসবাব নিয়ে গাঁভীতে 
উঠলেন, তথন আব ঠাব দিকে চাইতে সাহস হোলো না। কিন্ক, তিনি 
'আমীকে দেখেই ইংবাজী না বলে, নমস্কার কবে অতি বিনীত ভাবে বাঙ্গালা 
ভীষায় বললেন “মামাকে চিন্তে পাঁবছেন না?” তখন তাব দিকে চেয়ে, 
তীব সেই বিলাঁতী পৌঁষাকেব মধা থেকে চিনে ফেললাম তিনি যে 
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মামাদেব জামাই বাঁবাজী শ্রীমান নন্দলাঁল বন্দে পাধ্যায--শ্রীমান অবিদাস 
ভায়াব জামাতা । তথন গলায় জল এল মুখে হাসি বেরুল | ধবাজিকে 
আদব কবে বসালাম। তিনি ভাইকোটেব উকিল ১ বেডাতে যাঁচ্েন 
আপাত: ওয়ালটেযাৰ , পবে আবও দরিণে যাবাব অগধ্িপ্রাব আছে। 
সঙ্গা কেউ নেই, একটা ভতা ৪ নয | ঘা, পবদিন বেলা একটা! পধ্যন্তুব 
স্থনাণ সাথী মাল । একেই বলে সৌভাগা । ভাব পণ কিশ্ব আমাদের 
গাডাতে একটা খাটি সাহেবও উঠেছিলেন এবং তিনি মাদাঁজ পধাম্বই 
আমাদের সভবানী ছিলেন । ভাতে মামাদেন বিশামেব না আমোদ- 
আনন্দের বানণাত হব নাই, কাবণ সাহেবটা নশিতাহ্বই হালমাভিষ »- 
সাঁভেবেধ তীব গঞ্ধ ভাব গানে মোটেহ ছিল না। 

ঠিক পাঁচটা নয় মিনিটের মময় আমাদের গাঁড়া ছেডে দিল। দুগনাস 
শ্মপণ কবে আমবা সেতৃবন্ধ বামেশ্বব উদ্দেশে যাত্রা কবল।ম। 

বেল গাঁডীতে চডে একটা! বিবন্তিবোধ সব সমঘই ভষ। দীবগতি 
যাত্রীব গাড়ীতে চড়ে বখন সব স্টেসনে গ।ডী থামভে-থামতে যা, তখন আনে 
হয়, একটানে দি গাঁডা চলে ফাঁদ, তা হলেই বেশ ভয়। 'গাবাব যদি 
দ্রুতগামী দেল গাভীতে উঠে একটানে ষাট সব মাইল গিয়ে গাড়ী থামে, 
তখন থেন হীফিবে উঠতে হধ , মনে হয় মধ্যে মধ্যে একটু জিকলে বেশ হয়। 
সে দিন মাঁ্রীজ মেলে উঠেও এই বিবক্তি বোধ হয়েছিল । সেই থে ভাবডা 
ষ্টেসন থেকে গাঁডী ছাডল, আব থামে না-চলেছে ত চলেছে ই । ছু ঘণ্ট! 
ক্রমাগত দৌডে একেবাবে খঙ্জাপুব গিয়ে মাদ্রাজ মেল হাত-পা! ছড়িয়ে 
বস্ল। এখানে গাড়ী কুডি মিনিটের উপ থাকে । এখান থেকে ছেডে 
এ গাড়ী যে পথে যাবে, মামি কোন দিন সে পথে যা নি। এ খেলে 
আমি একদিকে পুরুলিয়া গিয়েছি আব একদিকে চক্রধবপুর পর্যন্ত 
গিয়েছি , পুবী কটক কোন স্ানেই আমাব যাওয়া হয় নাই । কিন্তু এই 
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অদৃষ্ট পথ দেখবাব সৌভাগ্য আমার হোলো না, খঙ্জাপুবেই সন্ধ্যা হয়ে 
গেল। টু ্টেননেই ধিবাঁজকুমাঁৰ এসে বল্লেন যে বেলেব খাবার-গাড়ীতে 
আগার জা ভাত ও নিরাহিন তবকাবী তৈবী হয়েছে; তিনি হাঁবড়াঁতেই 
এই আদেশ দিয়েছিলেন। 'আমি বন্লে তখনই দিয়ে যেতে পাবে। তখন 
সবে সন্ধা! সাঁড়ে সাতটা । কি কবি, সেখানে খাবার না নিলে, হর কণ্ট'ই 
রোডে আব না হয় রূপসা! কি বালেশ্ববে আমাৰ খাবাব আন্তে পাবে। 
বা কিন্তু তখনই খাঁবাব গাড়ীতে ডিনাব খেতে যাঁবেন। তাই 
সেই সন্ধ্যাৰ সমবই ভাঁত তবকাঁদী আনিয়ে নিলাম, কিন্তু, তা আব 
বেণা গেতে হোলো না। এক দিকে শ্রীমান বামেশ্বব তাঁৰ খাবাবেব 
ভাঁগাব খুলে দিলেন , মাঁৰ এক দিকে জামীতা নন্দলাল বাবাজি তাঁব 
গৃহ হইতে আনীত স্বখাগ্য পবিবেশন কবলেন , স্ৃতবা” আমাব সঙ্গীদের 
চাইতে আমীবই জিত হোলো ,__তাবা বিলাঁতী খান্ত খে লন, মাব আমি 
বাজ ভোগ খেলাম। তাৰ পব. বিছানা ত পাতাই ছিল,__শয়ন 
কবা গেল। 

কোন দিক দিয়ে যে বালেমবব, ভ্রক, বৈতবণী বোড, কটক ভুবনেশ্বর, 
খুবদা বোড ( এখান থেকেই পুবী যেতে হয়) প্রভৃতি প' হয়ে গেল, 
জান্তেও পাধলাম না। বডই ছুঃথ মনে বইল যে জজ্জানে স্তস্থশবীরে 
বহাল তবিষতে বৈবণী পাব হতে পাবলাম না। 
. শুম যখন ভাঙ্গলো, তখন দেখি, গাভী গর্জামেব অন্তর্গত বহবমপুবে 
ধাড়িযে। একেবাবে উডিযাাব প্রন্থে এসে গিরেছি। চাবিদিকে চেয়ে 
দেখি, 'মামায় মেই সুজলা, শ্ফলা, মলয়জ-নীতলা শঙ্গ শ্যামলা বঙ্গভূমির 
প্রীরৃতিক সোন্ধধ্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এতটা পথ দৌড়ে এসেছে। 
পশ্চিম দেশে যেতে কিন্ এনন হয় না, রগ্ীমান ছেড়ে একটু এগুলেই মনে 
হয়, বেন এক বাজাব মুক্ক ছেডে আব এক বাজার মুল্পকে এসেছি; সে 
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দেশের সঙ্গে আমার বাঙ্গালার কছুই মেলে না। কিন্ত, এই যে সানা 
রাত্রি মেল টরেণে ছুটে তিন শত পঁচান্তর মাইল এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে ,আঁমার 
শ্যাম গ্রকৃতি-জননী এসেছেন । এখানে তাঁর শোভ1 যেন আরও বেড়েছে | 
বাঙ্গালা দেশে প্রকৃতির যে শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, এ দিকের 
শোঁভা যেন তা থেকেও সুন্দর, তাঁর থেকেও মনোরম । সেই দুববিস্তৃত 
ধানের ক্ষেত, সেই আম-কাঠালের বাগান, সেই উন্ক্ত শ্তামলতা, সেই 
মধ্যে মধ্যে উন্নতণীর্য শৈলমালা ধ্যানপবায়ণ খষিব মত দণ্ডায়মান; শোভা 
আবও বেড়ে গেছে, সাবি সারি অগণিত তাল আব নাঁবিকেল-কুঞ্জের 
নয়ন তৃপ্তিকব দৃশ্যে! আমার স্ুধুই মনে পড়তে লাগল অমর কবি 
কালিদাসেব সেই অমব বর্ণনা-_-তমালতালীবনবাঞ্জিনীল! ৷ 

কিন্তু এ কবিত্ব বেশাঙ্গণ টিকূল না, ধিরাজকুমারেব কক্ষ হতে তার 
ভৃত্য চা রুটি প্রভৃতি নিয়ে হাজিব হলেন । তখন তাড়াতাড়ি হাতে মুখে 
জল দিয়ে চায়েব সদ্ধযবহাৰ কৰা গেল। সাবারাত্ি গাড়ীব বাকুনীষ্টিত 
স্ুনিদ্রা হয় নাই, অথচ এতটা পথ যে কোন্‌ দিক দিয়ে পাব হোলো, তাও 
জান্তে পাঁবিনি । এ সময় এক পেয়াল! চামাঃ কি আবাম ! 

প্রা সাড়ে ছয়টাব সমর গাড়ী ছাডল। সেই মুব গমন, সেই আট- 
দশটা ষ্েদন পাব হয়ে গাঁডীব বিশ্রাম । বিজয়ন গ্রামে যখন গাড়ী পৌছিল, 
তখন বেশ্লা প্রায় বারটা। এব পূর্বেই আমব ম্লান শেষ করে নিয়েছি। 
সঙ্গীরা বে্ট,বাঁট কাবে খেতে গেলেন, আমাৰ ব্যাবস্থা সেই পূর্ববাত্রির মত। 
রামেশ্ববে ভাগ্ডাব অফুরন্ত, নন্দগলালেবও তাঁই_-আমার ভাঁবন! কি? 
দুই বাডীব দুই অন্পূর্ণা এই দরিত্র, অন্লভাবগ্রন্ত বৃদ্ধের জন্য থরে থরে 
সুখান্ঠ সাজিয়ে দিয়েছেন । এই বুদ্ধ বয়সে এ সব উপাদেয় দ্রব্যের সদ্ধ্যবহার 
আর পুষিয়ে ওঠে না । 

এখান থেকে গাড়ী ছেড়ে যেখানে থামবে, তাঁর নাম ওয়াল্টেয়ার । 


৬ 


এইথানেই এমান নন্দলাল আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কববেন। এই ওয়াল- 
নেম্কাবেব এপাশেব ছ্েননেব নাম সীমাঁচলম্‌। এখানে মাদ্রাজ মেল থামে 
না, ঞ্কবাবে ওয়াসটেরাবে ঘান্ধ। এই সীমীচলম্‌ হইতেই অধিকাংশ গ্রাম 
ও সহরের নামের শেষে “ম্‌" ঘুক্ত হতে আবন্থ হবেছে। দার্শিণাত্যে অনেক 
স্থানের নামেব শেষেই এহ মা । শবশাঙ্দে আমান পাঞ্ডিত্য মোটেই নেই, 
স্পা" এই মন মণ্ত নাথেৰ বহলঠাব কাবণ আমি নিদেশ কধতে পাবৰ 
না, হয় ত পুখিপণ ঘাটলে কিছু হদিশ পাণযা যেতে পাবে, কিন্তু তালে 
আব পমণপৃদ্& হাব না প্রঃতত হয়ে পডবে। 

সীমাচলে আদাদণ খেল গাডা খাণল না। জানলা দিবে সানাঁচলেব 
যে দৃশ্য দেখলান, ঠা আত মনোধন । পাঠাছে পাঞ্জে ছোঁচ থাম ১» ভাতে 
মবেকগুলি সাদা দে প্থালগধালা এডেব ঘব , মাঝে মাঝে এক একটা পাথব 
কি ইটের তেপো বাডা মাখা উট কবে গানগাশিব খাতাধা দিচ্ছে , অপুবে 
পাহাড় । "াভাডেখ উপর একগা চটি মন্দিন দেখা নাচ্ছিল , মন্দিবে বাবার 
সাও কাহাডের গা বরে উিনেচ্ছ | তত কৰতে লাগল, গাড়াথানি যদি 
থান খাঁনকসণ থামে, হা হালে এছ বু ববসেও একদৌড়ে * 
সিডগাল পেঙগে পাভেল মাথান গিবে অনদিবটী দেখে আসি। ৭ ৪, 
চা মাৰ খোলো না, শালিও শেন উটে শিষে একেখাতে ওয়াজটেয়াৰ 
ধাঁদল হোলো আদাদেৰ সঙ্গ শ্রণান ণশ্ললি সেখানে নেনে পড়লেন 
খাবার মধ বলে তেলেনা বা? খাঁদ ওসা 'ডেখাব লাল শা লাগে, তা হলে 
দুই এক দ:নপ এদো ঠিনি মালা অঞ্চলে চালে ঘাবেন। 

এই শি! নাহ বেঙ্গল নাশপুব বলেন এদিকেব শেষ ট্রেন। 
রান খোর ছা? কউ লহিন শিজ্গাপতম গিষেছে , আব একটা 
বড় লাইন মাদড [গধেছে । সে বেলপথেন নাম মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মাবাঠ। 
খেল ওয়ে কোম্পানা লামিতঃড ( ঠান৭5 ৭0 ১০৪1৮) 11501, 


শু 


7১51189707০ 10.) অন্য বেল কোম্পানী বলে আমাদের গাড়ী 
বদল করতে হোলো নাঃ আঁ 'দেব ই গাঁড়াই মাদাজ পধ্যন্ত যাবে।' 

ওযান্টেয়াবে যখন গাড়ী পৌছিল, তন খেলেব সময় বাবটা তি্নান 
মিনিট। প্রীয় এক ঘণ্টা এখানে গাড়ী খইল। শুন্লাম, ওয়ান্টেয়াব 
সহব ্টেসন থেকে দৃবে , দেখেও ভাই বোধ হোলো । ্টেশনের নিকটে 
স্রধু বেলেব বাভীঘল, কাবথাঁনা দেখা গেল, পাহাড় দৃষ্টিবোধ কবে 
দাড়িয়ে আছেন, দের সহব দেখা গেল না। এই স্থান? খুব স্বাস্থ্যকর 
বালে জাঠিব হযে গিনেছে | শ্রনেছি যত থাইসিসেব ধোগী, মব ওয়া 
(বাপে এসে বামা বাধে, মনেবেপ না কি পোগ দেবে গেছে এখানে 
এসে, তাই ণণাঁনকান নাম ডাক বেডেছ | হিজিগাপটম ওয়াল- 
টেযাতবপ পাছে এত বড নামটাকে সশ্গেপ কৰে বলা হয় শইজগ্‌। 

ওযা7,নান থেকে গাড়ী ছাল প্রাধ দুইটার সনম । এইবাৰ মাদ্রাজ 
অঞ্চলে পড়া গেল, ভাল মারব শাপিকেল গাছ নেই বাডঠে লাগল, 
যেদিকে চাই সণ ভাল গছ আব নাপিকেল গাছ । গাড়ী ছুই চাবটা 
শন পাঁপ হয়ে একেবালে শ্বামলকে ডে উপন্িত হোলো । এখান থেকে 
একটা শাথা লাহন বোকনাদ বনাণ পধ্যগ গিবেছে | কাকনাদ সহরেৰ 
নান নানা কাপনে বিখ্যাত ১. পিশেবতঃ এখানে খুব ভাল চুর্ঘট পাওয়া 
ঘৰ বলে বকাল থেকে শুনে আনছি শ্রামলকেঢ থেকে কোকনাদ 
মোটে বখন দশ মহল পথ, শন শ্যমলবো টে নিশ্বহ হাল চুপ্ট পাওয়া 
যাবে, এই মনে কবে বাদেশ্ববকে টুক্ড দেদতে বলাম । সে নিয়ে এল 
“পরসামে তিন চক্ট*_খুব কড়া, একেবাবে খিডিজাতীব। 

পলাত্র সাডে ছরটাণ সমর মানাম্দর গাডী বাজমন্্রীতে পৌছিল। 
সেকালে খন ধুগোলস্ৃজ পড়েছিলাম, তন স্থানটার নাম পড়েছিলাম 
বাজমচেন্দ্রী, এখন দেখি “হে নেই , কিছু বাজমন্্রা অপেক্ষা বাজমহেন্্র 


৯৫ 


নামই ত তাঁল। এই রাজমন্্ীর পরের ষ্রেসনই গোদাবরী। রাজমন্ত্রী 
আর গে]ুদ্াবরী বলতে গেলে একই সহর, ছুই ষ্েসনের দুরত্ব ছুইমাইল 
মাত্র। গোদাবরী ষ্রেমন একেবারে গোদীববী নদীর ধারেই। প্রকাণ্ড 
রেলের সেড়ু। গোদাবরী নদীতে ন্নানতর্পণ করলে মহাপুণ্য লাভ হয়। 
আর তার প্রমাণও রাজমন্্রী ছ্রেমনে পাওয়া গেল। একদল পাণ্ডা এসে 
আমাদের আক্রমণ কধল। এবা সেব্রুবন্ধ-র'মশ্বর ও গোদীবরী, এই ছুই 
স্তানেরই পাঁগাগিবি করে। তাবা "মামাদের চেপে ধরল বাঁমেশ্বরের 
পাগাগিরি করবার জন্ত। আমি কি কবি, আমাঁদের সঙ্গী শ্রীমান 
রামেশ্বরকে দেখিয়ে বল্লাম, এই দেখ, আমাদের সঙ্গে সশরীবে রামেশ্বর 
রয়েছেন? আমাদের এই রামেশ্বরই তীর্ঘ। তারা বেগতিক দেখে £গলেচ 
যমুনাশ্চৈ গোদাধবী মবন্থতী? শ্লোক আউড়ে গোদাবরী তীথের মাহাত্ম্য 
কার্ভন করতে আঁবস্ত কবল এবং সেই সন্ধাবেলা গোদাবরী ষ্রেসনে নেমে 
পরদিন প্রাতঃকালে গোদাববীতে দান ও তীর্ঘকাধ্য শেষ করে অক্ষয় পুণ্য 
অক্ষন করার প্রলোভন দেখাতে লাগল। গোদাবরী নদীর তীরে অতি 
সুন্দর ধর্শালায় আমাদের মৌকান কবে দেবে, আমাদের কোন কষ্ট হবে 
না, এ সকল কথা জানাতেও 'ঞধটা কবল না। কিন্ত, আমরা তাঁদেে 
হিতব$নে কর্ণপাত ন! করায় তাবা তাঁদের দিনী ভাষায় আমাদের উপর 
অভিশাপ বর্মণ করতে করতে চলে গেল । 

তার পবই গোদাবরী সনে গাড়ী এল। ষ্রেসনটা বেশ বড়, রাজমন্তর 
ছ্রেসনেবই মত। সেখান থেকেই সেতু আবন্ত। প্রকা সেত_এ পারে 
গোদাবনী ট্টেসন, ও-পাঁবে কাহুৰ ্টেসন। সেটা দুই মাইল দীর্ঘ । নদীর 
মধো চড়া পড়েছে) ভা ছোলেও নৌক1 চলাচল করতে পারে। তারপরই 
রাত্রি হয়ে পড়ল; আমরাও আহারাদি শেষ করে শয়ন করলাম। কোন্‌ 
দিক দিয়ে ইলোর, বেজওয়াদা, নেলোর প্রভৃতি পার হয়ে গেল, তা জানতেও 


সত 


পারলাম না। পোঁনেরি ছ্রেসনে প্রাতঃকালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। 
সেখানেই প্রাতঃকত্য সেরে চা পান করা গেল। তখন প্রীয ,সাতটা। 
রেলের আটটার সময় গাঁড়ী মাদ্রাজে পৌছিবে। আমরা তথন বিছানাপত্র 
বেঁধে প্রস্তত হলাম। ঠিক আঁটটাব সময় আমাদের গাড়ী মাদ্রাজ 
ক্যান্টনমেন্ট ট্রেসনে পৌছিল। আমাদের সঙ্গে লৌকজন ছিলই, তবুও 
বাঙ্গালোর থেকে একজন জমাঁদার এসে ষ্েসনে অপেক্ষা করছিল । তার 
হাতে শীমান ললিতমোহনের চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখেছেন ষে, 
্রযৃক্ত ধিবাজকুমার ও ভগবত যেন মধ্যাক্রেব গাড়ীতেই বওন! হন। তাদের 
জন্য সন্ধ্যাঁৰ পৰ বাঙ্গালোব ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে সমস্ত বন্দোবস্ত থাক্‌বে; 
মাঁব আনবা যেন রাত নপ্টাব গা়ীতে বাত্রা করি; আমাদের জন্ত পরদিন 
প্রাত:কালে বাঙ্গালোর সিট ্রেদনে লোকজন ও গাঁড়ী থাকবে। 
তথাস্্ব! 


লাভ 

ক্রমাগত চল্লিশ ঘণ্টা মেল-টরণের ঝবীকুনি খেয়ে ৫ই আশ্বিন সোমবার 
বেল! সাড়ে আটটার সময় মাদ্রাজ সেন্ট*ল ষ্টেসনে আমাদের1.গাড়ী 
পৌছল। এই ষ্টেসনের আগের ট্রেসনের নাঁম বেসিন-বিজ ই্রেসন। 
আমাদের হাবড়ার কাছে যেমন লিলুরা ও রাঁমরাঁজাতলা, এটাও ফেই 
রকমের ছ্েসন ; এখানে যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহ কর! হয়। আমাদের 
একেবারে বাঙ্গীলো দেশ টিকিট, স্থৃতবাঁং টিকিট আর দিতে হোলো না। 

আমরা গাড়ীর মধ্যেই আমাদের মাদ্রাজের প্রোগ্রাম ঠিক করে 
ফেলেছিলাম। প্রাতরাঁশ_ক্বাকে ইংরেজাতে ব্েক-ফাষ্ট বলে, তাঁর ব্যবস্থা 
সাত দিন আগেই কলিকাতা থেকে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর ঠিক করে 
রেখেছিলেন, অর্থাৎ বেলা সাঁড়ে এগারটার সময় আমরা মাদ্রাজের 
সর্ধপ্রধান ভৌজনাঁগাঁর কনেমা'রা হোটেলে ব্রেক-ফাষ্ট করব। কে একজন 
রূসিক লৌক বলেছিল যে, প্রাতঃীন সে কিছুতেই বাঁদ'দেয় না, তা বেল! 
একটাতেই হোক আর ছুটাতেই হোক । মামাদের ব্রেক-ফাষ্টও সেই 
রকমই হোলো । 

আমরা, টির করেছিলাম যে, ষ্টেসনে নেমেই আমরা সমুদ্রে গনি 
করতে যাব, জিনিষপত্র সব ভৃত্যদের জিম্মায় ষ্টেসনে থাকবে। তাই 
গাড়ীর মধ্যেই আমরা অমুদ্র-্লানের কাপড়-চোপড় একটা স্থট-কেনে 
নিয়েছিলান। এর থেকে যিনি মনে করবেন যে, সাহেবর! সমুদ্রে স্নান 
করবার জন্য যে পোষাক ব্যবহার করেন, আমাদের 'মকলের সঙ্গেই মে সব 
ছিল, তাঁর ভুল হবে) শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার ও শ্রীমান ভগবতীর সাহ্বৌ 
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পা তিশপশলাশি তিশা 





পোঁষাক ছিল ) রামেশ্বরের আর আমার সেই সনাতন ধুতি আর'গাঁমছা! 
শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমাঁর তা ছাড়া সঙ্গে নিলেন তার ক্যামেরা! ্টেসনে 
কনেম।রা হোটেলের লোকেরা আমাদের জন্য বড় একখানি মোটর হাজির 
রেখেছিল । আমর! গাড়ী থেকে নেমেই সেই মোঁটরে গিয়ে উঠলাম: 
ভত্যেরা জিনিষপত্র নামাতে লাগ্ল। 

যাত্রী আমরা চারজন, আর মোটরচাঁলক। আমি একজন চাঁকরকে 
সঙ্গে নিতে বদ্লাঁম। বিরাঁজকুমার বল্লেন “তাঁর দরকার কি? আমরা 
কি এমনই অকর্মণ্য যে নিজের! নেয়ে কাপড় ছাঁড়তেও পারব ন1।” তিনি 
যখন পারবেন, তখন আর কথা কি; আমরা ত ও-সব কাঁজ নিজেরাই 
করে থাকি । 

আমাদের মোটর বোধ হয় একটু ঘোরা! রাস্তায় চন্ল, কারণ, পরে 
দেখেছি যে, সেন্টাঁল ঠ্টেসন থেকে সমুদ্রতীরে যেখানে সকলে ন্নান করেন, 
সেখানে যেতে হ'লে হাইকোর্টের সুখ দিয়ে না গেলেও চলে ; সোজা রাস্তা 
আছে। থাক্‌, আমাদের মোটর আইন-সঙ্গত দ্রুতবেগে চল্তে লাগল, 
আর ধিরাজকুমার দেখাতে লাগলেন, এই দেখুন হাইকেটি, এ বায়ে চেয়ে, 
দেখুন জেনারেল পোষ্টআফিস, এ সুন্দর বাড়ীটা ইম্পিরিরাল ব্যাঙ্ক, 
এইটা মেরিণা, চেয়ে দেখুন-_-এমন সুন্দর রাস্তা আপনার চৌরন্বীও নয়, 
এ দেখুন প্রেসিডেগি কলেজের বাড়ী, এটা ছেলেদের হোষ্টেল। আঁমি 
কিন্থ তখন চোখ বুজে সমুদ্রের স্গিপ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে নিচ্ছিলাম । 
মনে মনে হাসিছিলাম এই ভেবে যে, যে সব গ্রোবটুটার অর্থাৎ ভূপর্যটক 
'আমেরিক থেকে পনর দিনের মেয়াদে এসে চট্পট ভারতবর্ষের সব জায়গা 
দেখে গিয়ে ঘরে ব'সে বড় বড় বিবরণ সংযুক্ত বই লেখে, তাঁরা এই আমারই 
মত ভ্রুতগাণী মোটরে বসে চোখ বুজে মব দেখে যাঁয়। 

বড় রাস্ত। দিয়ে কিছু দূর গিয়ে ধিরাঁজকুমার বল্লেন, এ যেব্রিজ 
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দেখঙ্ছেন, ্রটে পার হলেই আমরা আদিয়ারে পৌছিব। তখন আর 
আমি চৌঁথ বুজে থাঁকতে পারলাম না । আদিয়াবের নাম যে সর্বদা শুনি) 
সেখাঁনেই যে থিয়সফিকাল সোসাইটির প্রধান কেন্দ্র, সেখানেই যে রামকু্*ণ 
মিশনের বড় আশ্রম । স্ৃতরাঁং শরীরের জড়তা টেনে ফেলে দিয়ে চোৌথ 
চাইলাম। তখন মেটির ব্রিজের উপর পৌছে নাই। ধিরাজকুমার বল্লেন, 
এ যে দূরে গীর্ভাটা দেখুছেন, এঁটে সেন্ট থোঁম গীঙ্জা। এ নাম যে 
ইতিহাসে পড়েছি। এর সঙ্গে যে মীদ্রাজের/ ইতিহাস জড়িত। 
কতকাল পূর্বের এক দেবপ্রতিম খৃষ্টান সাঁধুব পবিত্র অবদানে যে এ গীর্জা 
সুরভিত। সে ইতিহীস, সে কাহিনী যে কণ্স্ত হয়ে আছে। কিন্তু, এখন 
ত দে সব কথা বললে চল্ছে না,_-এখন ধিরাঁজকুমার বাহাছুরের প্রদশিত 
বায়োস্কোপই দেখি। কিন্ত, এ যে বারোস্কোপেরও বাড়া_ তাঁরা তবুও 
আঁধ-মিনিটি একমিনিট ছবিটা, দেখায়; কিন্তু এ দ্রুতগামী মোঁটব 
'অতটুধুও অপেক্ষা করে না। উপায় নাই, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে 
আহাবাঁদি করে গুদের পৌশে একটার গাড়ীতে চড়িরে দিতে হবে। 

ব্রিজের উপর মোটর উঠূলেই ধিরাজকুমীর বল্লেন, এ যে দখছেন 
নদীর বাঁড়ীটা, এ্রটে থিয়সফিক্যাল সোসাইটার বাঁড়ী। অমন অনৈকগুলি 
বাড়ী এ হাঁতীর মধ্যে আঁছে, বাগানের গাঁছপাঁলায় ঢেকে বেখেছে। এই 
দেখুন সোসাইটার প্রবেশ-্ঘার। বল্‌তে বল্তেই চুপ করে আঁর একদিকে 
অন্নুলি-নির্দেশ করে বল্লেন, এ এখানে রাঁমরুঞ্ণ মিশনের আশ্রম । 

ব্যদ্‌; কেমন সুন্দর দেখা হোলো । এদিকে আমাদের মোটরের বেগ 
কিন্ত কমছে না ৮-টিপ্রিকেন গেল, মাইলাপুর গেল, আদিয়ার গেল।__ 
শেষে একেবাবে পল্লীগথে এসে পৌছিলাম। বীয়ে অদূরে লমুদ্র দেখা 
যাচ্ছে, অথচ আমাদের গতিবেগ আর থামে না । একটু পরেই একেবারে 
সমুদ্রতীরে এক নির্জন বালুকাময় স্থানে গিয়ে আমাদের মোটর হাঁফ 
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ছাঁড়ল। সেখানে নেমে বাঁলুকাময় তীরভূমি অতিক্রম করে জলের কাঁছে 
যেতে হবে। ৮৫ 

আমর! যেখানে নীমলাম, তার স্ুমুখেই একটা অনতি-উচ্চ বালিয়াড়ী 
ছিল। তাই আমাদের দূর-দৃষ্টি রোধ হয়েছিল । ধিরাজকুমার বল্লেন, এ 
বালিয়াটীর ও-পাঁশেই একেবারে সমুদ্রের উপকূলে অনেকগুলো সুন্দর 
কাঁঠের ক্যাবিন আঁছে। সেখাঁনে কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান-বন্ত্র পরে 
নাইতে থেতে হয়। তাঁর পর ফিরে এসে ক্যাবিনে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ও 
প্রমাধন শেষ করে বাড়ী যেতে হয়। এই স্থানটা নির্জন দেখে মাদ্রাজ 
|মউনিসিপালিটা এখানেই সমুদ্র-্নানের আশ্রম করেছেন। তার কাছেই 
খন্লাম, নকাঁলবেলা বড়-একটা কেউ নাঁইতে আসেন না, 
অপরাহেে আসেন। 

আঁমরা বাঁলিয়াড়ী অতিক্রম করে একেবারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত 
হলাম। এই সেই মমুদ্র! এ ত আমার বহু দিন পূর্বের পরিচিত সমুদ্র 
নয়। ৪২ বৎসর আগে করাঁচী বন্দরে যে সমুদ্র আমি দেখেছিলাম, 
তাঁর কি এতই পরিবর্তন হয়েছে? কৈ, মহাসন্থুর ওপার থেকে ত মঙ্গীত 
ছেষে' আসছে না; কৈ, সেই ৪২ বত্সর আগের মত ত সধুদ্র 
কাঁতরকণ্ঠে ডাকছে না--ওরে, আয় চলে আর আমার কাছে! কৈ; 
এ যে স্বধু নীলামুর ভৈরব হঙ্কার! এ যে বাক্যহীন তর্জন গঞ্জন ! 
সেকালের শমুদ্রের মঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ছিল/_সে সমুদ্র ভিতরে 
বাহিরে আমাকে আকুল করেছিল । আর এখন_এখন মে সমুদ্রে চড়া 
পড়ে গেছে, সমুদ্র শুকিরে গেছে । তাঁই এতকাল পরে, এই বৃদ্ধ বয়সে 
মাদ্রাজের সমুদ্র স্্ধু গঞ্জনই করতে লাগল--প্রাণের দ্বারে আঘাত করতে 
পারল না। হাঁ রে সেদিন, কুদিন হলেও সুদিন সেদিন ! 

আমাকে হা করে চেয়ে থাকতে দেখে রামেশ্বর বল্লেন, চলুন, এ যে 
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সব. ক্যাবিন দেখা ঘাঁচ্ছে। এখানে কাপড় ছাঁড়িগে। বেশ চল। 
ক্যাবিমগুলির স্থমুখে গিয়ে দেখি সবগুলিরই তালা বন্ধ! এই সময় 
কতকগুলি নুনিয়৷ বালক সেখানে এসে উপস্থিত হোলো । তাদের কাঁছে 
শোনা গেল যে, চৌকীদাঁর এ বেলা আসে না, ছুই-প্রহরের পরে আসে। 

তখন কি করা যাঁয়। ধিরাজকুমার বল্লেন, তাতে আর কি, এ যে 
তিনচারখান! ছোট নৌকা! বালুকাঁর উপর চিৎ হয়ে আছে, এ আমাদের 
ক্যাবিন হোক। এই ঝলে তিনি একখানি নৌকায় লাফিয়ে উঠে নীচে 
নেমে পড়লেন। তাঁদের কাপড় ছাঁড়বার একটা আড়াল দরকার ; আমার 
'আর রামেশ্বরের সে বাধা নেই, আমরা জামা চাঁদর নৌকার গায়ে রেখে 
মাথায় গামছ। বেধে প্রস্তুত হলাঁম। আমার কিন্তু এ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্তই 
দৌড়! আর সবাই*ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শুনিয়া বাঁলকদের 
সঙ্গে অনেক দূর চলে গেলেন, ঢেউ খেতে লাগ্লেন। তাদের উল্লাস 
চীক্ষকারে সমুদ্র-তট মুখর হয়ে উঠুল। আর আমি--আমি দুই তিনটা 
ঢেউ মাথার নিয়ে, এক-রাঁশ লোণ! জল উদরস্থ করে, বালি মেখে, হাঁফাতে 
হাঁফাতে বরণে ভঙ্গ দিয়ে উপরে উঠ্লাম। তার পর গায়ের মাঁধার 
বালুকারাশি ঝেড়ে ফেল্তে কি কম জময় লাগ্ল! কিন্ত আমার 
সঙ্গীদের জল-খেল! আর কিছুতেই থামে না। আমি বত ডাকি, তাদের 
উল্লাস, তাদের চীৎকার তত বাঁড়ে। এমনই ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা তারা 
ন্নান করলেন। তার পর উঠে এসে কাপড় ছেড়ে ধিরাঁজকুমার একথাঁনি 
ফটো] তুললেন । 

মোটরে যখন উঠ্লাম, তখন পৌণে এগাঁরটা। এবার আর এঁটে 
অমুক, ওটা! তমুক, তা বলা নেই; সোজা পথে কনেমারা হোটেলে 
সাড়ে এগারটার মধ্যে পৌছিয়ে দেবার আদেশ প্রচারিত হোলো। 
ঠিক সাড়ে এগারটার সময়ই আমরা হোটেলে পৌছিলাম এবং একটুও 
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বিলম্ব না৷ করে সেই দু-গ্রহরের সময় গ্রাতর্ভোজনে বস! গেল। আমার 
জন্য নিরামিষের ব্যবস্থা ছিল; অর্থাৎ আমাদের দেশে ভোজ উপলঙ্গে 
নিরামিধানীদের জন্য যেমন ব্যবস্থা হয়, তাই আর কি। আর. হলের 
জন্ মৎস্য মাংসের নানাবিধ ব্যঞ্ীন, আর যিনি নিরামিষ আহার করেন, 
তার জন্ট অতিরিক্তের মধ্যে হয় একটা আলুর দম, আব বড় বেশী হয়ত 
একটা ছানার ডাল্না! অত বড় কনেমাঁরা হোটেলেও তাই দেখ্লাম। 
দক্ষিণা সবারই সমান) আমার অবৃষ্টে কপি-পাত! সিদ্ধ_-একেবারে 
নিরামিষের চুড়ীস্ত। যাক, আধ ঘণ্টা কর্্মভৌগের পর সেলামী গণে? 
দিয়ে মৌটরে ওঠা গেল। তখন বারটা বেজেছে। 

পথে বের হয়ে দুরে একথানি ট্রাম গাড়ী দেখে আমি বলেছিলাম যে, 
মাদ্রীজের ট্রামগাঁড়ী কলিকাতার উ্রীমগাড়ী অপেন্মী ভাঁল। তার পর 
যখন গাঁড়া নিকটস্থ হোলো; তখন দেখি রাঁধামাধব! এ যে একেবারে 
লক্কড়! আর সেইদিন থেকে এখন পধ্যন্তও ধিরাঁজকুমার আমাঁকে 
তামাসা করে বলেন যে মাদ্রাজের ট্রাম একেবাবে অতি সুন্দর ! 

বড় রাস্তার একটু এসেই ধিরাঁজকুমীর বন্লেন, সহর দেখা যত হোক 
আঁর না হোক, গাইড-বুক আর কিছু ফটো না নিলে আপনি ভ্রমণ-বুত্বান্ত 
লিখবেন কি ক'রে। এই ঝলে তিনি মোটর-চাঁলককে মাদ্রাজের প্রধান 
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক হিগেনবোথামেৰ দৌকানে গাড়ী নিয়ে যেতে 
বর্লেন। তাদের সেই প্রকাণ্ড দোকানে নেমে গাইড-বুক ও কতকগুলি 
ফটো ত কেনা! হোলোই, আরও অনাঁবশ্তক কতকগুলো জিনিষও নেওয়া 
হোলো । তখনও রেলগাঁড়ী ছাড়বাঁব আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। 
ধিরাজকুমাঁর বললেন, আপনাকে বিলাত যাঁওয়ার স্থানটা দেখিয়ে আনি। 
আমর! তখন সেই দ্বি-প্রহরে সমুদ্র-বন্দবে গেলাম। যদি সময় থাকৃত, 
তা হোলে বোটে চ'ড়ে একটু তুফান খেয়েও আঁসা যেতো । আমর! স্থির ' 
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করলাম, আমর! ত আঁর পৌণে একটার গাড়ীতে যাঁৰ না, আমর! বাঁ, 
সেই সন্ধ্যার পর আটটা পর্চান্ন মিনিটের গাঁড়ীতে ; স্থতরাঁং বিকেলে 
সমূদ্র-র্তীরে এসে বোঁটেও চড়ব এবং সহরটাঁও এক-মেটে রকম দেখে নেব 
এই স্থির করে সবাই মিলে ষ্টেসনে এলাম । গাঁড়ী রিজার্ভ ছিল! 
জিনিষপত্রও গাড়ীতে তুলে দিয়ে ভৃত্যেরা অগেকুছিল । পাঁচ মিনিট 
পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল। পর-দিন প্রাতে পুনরাষ়্ পাাঁৎ হবে কজে 
অভিবাঁদন করে আমি আর বামেশ্বর ষ্টেসনের বিশ্রীমাগারে গেলাম ; এবং 
বার আনা ফি দিয়ে আঁমাঁদের মালপত্র প্টেসনের কর্মচারীদের হেপাঁজতে 
রেখে স্রেসনের বাহিরে এলাম এবং ঘণ্টা-হিসাবে একখাঁনি ফিটন ভাড় 
করে কোচম্য।নের হস্তে আত্মসমর্পণ করা গেল। তাঁকে বলা হোলো, 
সহরের থা! য! দেখ্বার আছে, বিশেষতঃ যে সব পুরাতন মন্দির আছে, সে 
সবগুলি দেখিয়ে আমাদের সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে পৌছিয়ে দিতে হবে। ক্র 
বল্ল “21108 ১1 51111 500৬7 50৮. €৬৪1/ 07106 অর্থাৎ “বেশ 
কথাঃ আমি আপনাদের সব দেখিয়ে আনব।” এখানে মস্টঃ মজুব 
গাড়োয়ান, দৌকানদাঁর সবাই ইংরাজী বোঝে ও ইংরাঁজীতে .খা বলে 
তাই রক্ষা» নতুবা! কি যে বিভ্রাট হোতো তা বলা যার না। এরা হিন্দীও 
অনেকে বোঝে না, কিন্তু ইংরাজী বেশ বলে। 

অতএব, এখন যে এমপ-বুস্তান্ত বল্ব, তাঁর জন্ত অনেকটা দারী কিন্ত 
আমাদের কো্চম্যান।' সে যদি মাদ্রাজের মিউনিসিপাল আঁফিসকে 
গৌ-খানা বলে পরিচিত করে থাকে, তাঁর জন্য মান-নাশের অভিযোগ কিন্ত 
কেউ আমাদের বিরুদ্ধে আন্তে পারবেন না; অথবা সে বদি রোজারি 
গীঙ্জাকে সেন্ট থোম গীর্জা বলে সনাক্ত করে থাকে, তা হ'লে বিজ্ঞ 
এতিহাসিকগণ আমাদের উদ্ধতম চতুর্দশ পুরুষের ভোজনের স্থুব্বস্থা 
করবেন নাঃ এ কথা ঝলে রাখছি । আর আমাদের পক্ষেও একটা বলবৎ 
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নজীর আছে।' নিরক্ষর পল্লী চৌকীদারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে 
যদি এত বড প্রতাপশালী গবর্ণমেন্টের কমিউনিক বের হতে পারে এবং 
-তদনুসারে রাঙ্জযশাসন অপ্রতিহত গতিতে চল্তে পারে, তথন' ইংরাঁজী- 
বঙ্নেওয়াঁল! ফিটন-গা়্ীর কোচম্যানের বাক্য ধরব সত্য বলে গ্রহণ করতে 
রাজভক্ত ব্যক্তি মাত্রিই বাধ্য। 
যাক মে কথা । আমর! দেড়টার সময় ফিটনে সওয়ার হলাম। সেই 
সময় আমার সঙ্গী প্রসিদ্ধ চিত্রশিন্ী শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাঁদ হুকুম করলেন 
যে সর্ধবাগ্রে এখানকার সরকারী আর্ট-স্কুলে যেতে হবে। আটিষ্টের পক্ষে 
এ আঁদেশ প্রদান সর্বাংশে শোভন বলে তার আঁদেশই বহাল রাখ! 
গেল। কিন্তু আর্ট-স্কুলে গিয়ে দেখ! গেল, বাড়ী বন্ধ। রামেশ্বর তবুও গেট 
পার হয়ে ভিতরে গেলেন, যদ্দি গ্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু 
তিনিও বাসায় ছিলেন না। স্থতরাং এ যাত্রায় চিত্রশালা দর্শন আমাদের 
ভাগ্যে হোলো না। 
আমি তখন বললাম থে, এখন এখানকার বেটি প্রধান দেবমনির, 
সেখানে যাওয়া যাক; মন্দির দেখা হ'লে তাঁর পরে আর সব দেখ! হবে। 
সারণি তদন্ুসারে আমাদিগকে পার্থ সারথি মন্দিরে নিয়ে গেল। 
এইথাঁনে একটা কথা বলে রাখি। আমরা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে 
মহেখর, চুর্গা ও শ্রীরুষ্ণের সহত্ম নাম পড়েছি; কিন্তু আমাদের দেশে সে 
সব নাম দিয়ে দেবতা প্রতিষ্টিত হতে দেখি নাই, গুটি কয়েক চল্তি নামেই 
আমাদের দেশে দেব-দেবীর নামকরণ এবং প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মান্রীজ অঞ্চলে 
এসে দেখলাম যে, দেব-দেবীদের সহস্র নামই এদেশে রক্ষিত হরেছে, ্ 


এই পার্থসারথি' নামই তার একের নম্বর নিদর্শন। এই প্রকাণ্ড, 


মন্দিরটী মাত্রীজের ত্রিগ্লিকেন হালায় গ্রতিষ্ঠিত। পাথ-সারথি যে শ্রীকুষ, 
সে কথা আর বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের ঝলে দিতে হবে না। মন্দিরের 
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চারিদিকে উচ্চ প্রাকার; তার গোপুবম্‌ বা প্রবেশ-দ্বাব প্রকাওঁকাঁয়_ 
একেবারে, অত্র রতেদী; আব তার উপব কাককার্ধ্য কি সুন্দর ! 7 এই শ্রেণীব 
ধর্দিব আমি এই প্রথম দেখলাম, কাঁজেই আমাৰ বিম্ময়েব অবধি রইল 
না। কিন্তু, পূর্বেই শুনেছিলাম, আঁবও দক্ষিণে যে সব মন্দির আছে, 
তাঁব কাছে পার্থ-সাঁবি মন্দিব নগণ্য । যখন সে অব দেখব। তখন গণ্য 
কি নগণ্য তাঁন বিচাঁব কব যাঁবে , এখন কিন্ত এই মন্দিবটীকেই অগ্রগণ্য 
মনে কবে, মন্দিব প্রাঙ্গণে গ্রবেশ কবেই পার্থ সাবথিব নাম ম্মবণ কৰে 
প্রণাম কবলাঁম | মন্দিবেব মধ্যে দেখ লাম শরীর একাঁকী নেই ১ তান 
সঙ্গে আছেন কল্সিশী, বলবাম, সাত্যকি, স কর্মণ ও অনিক্দ। পাথ 
সাঁবথিব বন্গদেশে এখনও শবাঁঘাতেব চিজ বন্তমান আছে । মনগ্তিগুলি 
কিসেব তৈধা, তা আমার মত পণ্ডিতেব অন্রসন্ধানঘোগ্য নভে, ভাবে ইভা 
যে প্রচলিত পঞ্চলৌহে প্রস্তুত নহে, তা দেখেই বুঝতে পাঁবা গেল । 
এই মন্দিল দেখা হবে গেলে, সেই বিস্তৃত গ্রাকীবেব মধ্যে আখ৭ যে সব 
ছোট বড মন্দিব আছে, সেগুলি দেখাত গেলাম । বেলা তখন আডাইটা 
বেজে গেছে । সে সমধ দেবদেবাবা এবং তাদেব পব্চিষ্যাকাঁবীবুদদ ক লহ 
বিশ্রীমস্্থ উপভোগ কবছেন, স্ুঙবা” অনেকগুলি মনিবই « াব। 
শুন্লাঁন শীবঘুনাথ, শ্রীবামচন্্র ও বসদ [বাগ বিগ্রহ ভিন্ন তিন মন্দিবে গ্রতিষ্িত 
আছেন। মন্দিবেব পুব্বদিকে একটা সবোবণ আছে, তাহান নাম কৈববেণী 
সখোঁবব 1 এ কথাটাধ অর্থ আমি জানি না। সবোববটী বেশ বড, 
আগাগোডা সিভি বাঁধানো, যেথানে ইচ্ছা! সেইথানেই নামতে পাবা যাৰ । 
জল কিন্তু কুষ্ণবর্ণ। দেখে বোধ ভব, পল্লার লোকেবাই যথেচ্ছ বাবহাঁৰ কবে 
জল নই কাখছে এবং এখনও কবছে। এত বড সবোবব, তাতে কি 
মাছ নেই, মাছ জন্মেই না। শোনা গেল, অতি পূর্্বাঁলে এই সবোববে 
যথেষ্ট মাছ ছিল। ইহাৰ তীবে একজন সাধু তপস্তা কবতেন। মাছগু লর 
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৮০51 অখাণেহ সেহ স্প্রাসদ্ধ খুষ্ঠান খষি মেপ্ট থোঁমের মন্দির এখনও 
বিরাজমানণ 

খই কাপালিশ্বর মন্দির অতি পুরাতিন, দেখতেও অতি স্থন্দর। এই 
মন্দির সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে; তাঁর উল্লেখ এখানে 
ন! করলে এই মন্দিরের মাহাজ্ম্য বর্ণনাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। এই 
গ্রামে এক দরিদ্র ্রাহ্মণ-দম্পতি বাম করতেন। একদিন ত্রা্গণী তাঁর 
শিশু পুক্রটাকে নিয়ে এই মন্দির-সংলগ্ন পুকুরের তীদে গ্রিয়ে পুন্রটীকে 
 পুকুরেব ধারে* বসিয়ে রেখে জলে নেমেছেন। এদিকে ছেলের ক্ষিদে 
পাঁওয়ায় সে চীৎকার আরন্ত করে দিয়েছে। মা ছেলের চীৎকার শুন্তে 
পাঁন নাই; কিন্তু যিনি জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী, ভিনি যে £ন্দিরে অধিষ্ঠিতা 
ছিলেন; তিনি কি ক্ষুধার্ত শিশুর ক্রন্দন শ্রনে স্থির থাঁক্তে পাবেন? 
তিনি তথন মন্দির ছেড়ে এসে শিশুকে কোলে নিয়ে স্তন্তপান করিয়ে তাঁকে 
শান্ত করে যাঁন। এমন মায়ের স্তন্থপীযুষধারা! বে শিশুর ক্ষুধা শান্তি কবে 
দিল, সে শিশু কি সামান্ ভাগ্যবান! তাঁর হদয়ের মধ্য যে "ঘমুতের 
, উৎস প্রবাহিত হোলো! সে ত আর মাঁনব-শিশু থাকল না! “. ব্রাহ্মণ 
বালকের নাম সাধু শৈব সম্তাগ্ডার। শিশু ক্রমে বড় হতে লাগ”, তার মধ্যে 
অলৌকিক শক্তির বিকাশ হতে লাগল । সে তখন গৃহ ত্যাঁগ করে তী্থে 
তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগ্ল। সে গান গেয়ে দেবী-মাহাত্ম্য 
প্রচার করে বেড়াতো। এক দিন মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁর মনোবাঞ্ধী 
পূর্ণ করলেন। দাধু সম্ভার তিরুকোলাককা মন্দিরে মহেশ্বরের 
ধ্যান করছিলেন, তখন দ্েবাদিদে তাঁর কাছে আবিভূত হয়ে তার 
চাঁতে এক-যোড়া করতাল দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন যে, এই করতাল 
ঁজিয়ে গাঁন করে সে জগৎ জয় করবে। সাধু সম্ভার তখন দেশে ফিরে 
লেন। এই করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে তিনি কত জনের কত 
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দুরারোগ্য রোগ মুক্ত করেছিলেন । শুন্তে পাওয়া যায় যে, একটা চেটা 
বালিকা অনেক দিন আঁগে মরে গিয়েছিল! তাঁর হাড় কৃরেকথানি 
শবশানভূমিতে পড়ে ছিল ! সাধু সম্তাগডার সেই হাড় ক'খানির পার্থে বে 
তার সেই দেব-প্রদত্ত করতাঁল বাজিয়ে গাঁন করতে করতে টেট বালিকা 
আধার বেঁটে উঠেছিল। কাঁপালিশ্বর মন্দিরে এই সারুর মুদ্ধি এখনও ' 
পৃজিত হয় ; তার হাতে এখনও এক ঘোড়া ধাতু-নির্ষিত করতাল আছে। 

আমরা এই মন্দির দেখা শেষ করে যখন বাহিরে এলাম, তখন সারথি 
বললেন যে, একটু দুরে আরও একটা মন্দির আছে) তবে সেটা খুব 
পুবাতিন নয়, কোন এক ধনবান ব্যক্তি অল্প দিন পূর্বে মন্দিরটা প্রস্তত 
কবিয়ে দিয়েছেন । মন্দিরেব নাম স্ৃবক্ষণ্য মন্দিব। 

সারথিকে সেই মন্দিরে যেতে বললাম। অল্পপথ গিয়েই সে আমাদের 
সেই মন্দিরের সম্মুথে নামিয়ে দিল। ই, মন্দির বটে! আমরা মন্দিরের 
গোঁপুবম্‌ বা প্রবেশমণ্ডপ দেখে অবাক্‌ হয়ে গেলাম; ভিতবে তখনও প্রবেশ 
কবি নাই। কিযেস্ুন্দর কাঁরুকাঁধ্য ই গোপুবমেব ! আধুনিক মন্দির 
হোলেও তাতে এখনকাব চিহ্নমাত্র নেই--সেই্ঈ সেকেলে ধরণের অন্রভেদী 
মন্দিব ; আর তাঁব গায়ে তেত্রিশ কোটী দেবতার মূ খোদিত। চুড়াব 
উপব সোঁণার কলসী। আধুনিকের মত স্বধু দেখলাম, এই গোপুরম্‌ 
এবং মন্দিবাঁদিতে বৈদ্যুতিক আলো সন্গিবি হয়েছে । বাত্রিকালে এই 
সকল আলো ছেলে দিলে একেবারে মন্দিরটা জলঙ্জল করতে থাকে । সে 
সৌন্দধ্য দেখা আর আমাদেব ঘটে উঠে নাই, আর মন্দিরটাও ভাল করে 
দেখা হোলো না-_-এখনও যে সহর দেখাই হয় নাই। 

মন্দির থেকে যখন আমবা বেক” হলাম, ছ্ছথন প্রার চাবটা। শ্রীমান 
রামেশ্বর বল্লেন, এখানেই চারটা! বেজে গেল; সহর দেখা হবে কখন। 
আমাৰ কিন্তু তখন ভয়ানক ক্ষুধা বোঁধ হয়েছে, চা-তৃষণাঁও পেয়েছে । আমি 
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বললাম, বাবাজি, সহব ঘুবে দেখ্বাঁব এখনও গ্েুউীময় আছে; আপাতত: 
কিঞিৎ আহাবেব দবকাঁব। তারই চেষ্টায় দু যাক্‌। 

সাবথিকে বল্তে সে আমাদের নিয়ে গেল এক সাহেবী বেস্তোবাৰ 
দুয়াব-গোডায়। আমি বল্লাম? না বাপু১ এখানে ন্ঢু। আমর! হিন্দু 
মানুষ,আমাদেব একটা হিন্দু-আশ্রমে নিয়ে চল । সে তখন প্রামাদের একটা 
হিন্-আশ্রমে নিষে গেল। আমব! গাঁড়ীতে বসেই আশ্রমেব মালিককে 
ডেকে পাঠালাম । একটী সুগডিত-মস্্ক, দীঘ-শিখাধাবী, নগ্রপদ, নগ্রদেত 
বজ্ছোপবীতধাঁবী যুবক আশ্রম থেকে বেবিয়ে এলে আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, 
আমাদের কিছু জলযোগেব ব্যবস্থা এখানে হতে পাবে কিনা। সে 
আঁমাঁদেব প্রশ্নে উদ্ভব দিবাৰ পূর্ধেই প্রতিগ্রশ্ন কবল “৮6 5০ধ 
10741)77105 ” (আপনাবা কি বান্ধণ? ) বুঝলীম যে বাক্ষণ ব্যতীত 
সেখানে অপবেব প্রবেশাধিকাঁব নেই । আমি সে গ্রশ্েব জবাব দেবা 
পূর্বেই সাহেব-বেশধাণা বামেশ্ববপ্রসাদ তাঁব নেক-টাইষেব নাচে থেকে 
অধমতাঁবণ যঙ্জোগবাত বা”ন কবে দেখিয়ে বলল “1367 151 (এই 
দেখ” ।) ঘুবক তথন বল্ল, +%০৪, 0 218 জং 16৮ (তা, 
আপনাবা আসন )। ভাগ্যে শ্মীনেব গলাব যজ্ঞোপথাত ছিল, তাই 
আমিও নি।াবাদে দহ প্রাঙ্মণ-আঁমে গ্রবেশাধিকাশ পেলাম । তখন মনে 
, ভাবি অন্ঠভাপ ভোলো। হায়। এদেশে থে ব্রাহ্গণেব একাধিপতা, তা 
জেনেশুনেও আঁমবাৰ আগে কারস্ছনমাজেব মেম্বব হবে যদি একগাছা 
উপবীত ধাবণ কবে আস্তাম, তা ভৌলে আঁব বামেশববেব উপবীতের 
আশ্রর গ্রহণ কবে এখানে প্রবেশ কবতে হোতো৷ না, আপন জোবেই পৈতে 
দেখিয়ে গর্ব অন্ভভব কবতাম। ভবিষ্তাষ্টি না থাকলে এমন বিড়ম্বনাই 
ভোগ কবতে হয় । 

্রাহ্মাণেব ভোজনাগাবে ছদ্াবেশে প্রবেশ কবে কেমন থেন একটা অন্বজি 
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ভিক্টোবিষা পাক্লিক হল 


বোধ হোলো ; কিন্তু, উপায় ত নেই--কিছু খেতেই হবে; সুতরাং বিনা 
বাক্যবয়ে একখানি ছোট টেবিলের পাঁশে দুখাঁনা চেয়ার নিয়ে দুড়ুনে বসা 
গেল। আমরা কফি খাইনে শুনে তাঁরা চা আন্তে গেল; এদিকে যা 
থাঘ্যদ্রব্য টেবিলে এনে দিল, তা আমার পক্ষে অথাগ্ঘ, কারণ খুব শক্ত 
দাতাঁলো লোঁক ভিন্ন সে সব আক্রমণ করে কার সাধ্য । রামেখর যুবক, 
তাতে হিনুস্থানী, হৃতরাং সেই সব ডা*ল-ভাজা, পাকোড়ি প্রভৃতি তার 
কাছে উপাদেয় খাগ্ভ। আমার দুরবস্থ। দেখে আশ্রম কর্মচারী খান চেরেক 
অমুতি এনে দিল) আমার কাছে সেগুলি সত্যসত্যই অমুতি বলেই মনে 
হোলো । কোন রকমে জলযোগ শেষ করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, 
সন্ধ্যার সময় চারটি ভাত দিতে পাঁরবে কি নাঁ। তাঁরা বন্ল, রাত সাঁড়ে 
আটটার আগে ভাত দিতে পারে না । তখন সেখান থেকে বা”র হয়ে 
নিকটেই “আধ্যভবন' সাঁইন-বোর্ড মারা আর একটা হোটেলে গেলাম। 
তাদেরও সেই কথা, সাড়ে আটটার আগে ভাঁত মিলবে না । অর্থাৎ সে 
রাত্রিতে অন্নপূর্ণার কুপা লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। তখন সহরের 
অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখবার জন্য যাত্র। করা গেল। 

সারথির নির্দেশ-অনুসাঁরে প্রথমেই আমরা মা্রীজের মিউজিয়ম বা 
যাদুঘর দেখতে গেলাম । প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে সুন্দর সুদৃশ্য অট্রালিকায় 
এই বাদুঘর অবস্থিত। আমাদের কলিকাতাঁর যাদুঘর বাহির থেকে দেখলে 
মনে হয় যেন একট! পাটের গুদাম, কি সাহেবদের হৌস বা আফিস; 
বাইরে কোন শ্রীছ'"দই নেই। মাদ্রাজের যাদুঘর কিন্তু তেমন নয়। ভিতরে 
বাই থাকুক, বাহিরের চাক্চিক্য বেশ আছে। যাঁদুঘরে প্রবেশ করেই 
প্রথম কক্ষের দেওয়ালে কতকগুলি তৈলচিত্র বিলঙ্িত দেখ্লাম। আমরা 
"অনেকক্ষণ সেই চিত্রগুলিই দেখেছিলাম ) সঙ্গী রামেশ্বরগ্রসাদ সেগুলির 
সৌন্দধ্য-বিষ্লেষণ করতে লাগলেন। তাঁর পর ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে চোখ 


ভজ. 


বুলিয়ে এলাম । কলিকাঁতাৰ বাছুঘব যাবা দেখেছেন, তাদেব কাছে 
এখানে, বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু যে আছে, তা মনে হোলো না তবে 
বিশেষজ্রদেব হম দৃষ্টিতে ও অনতসন্ধিৎসাব বদি বেণী কিছু মেলে, তা বল্তে 
পাধিনে। ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে যে সকল আবদাঁলী ছিল, তাঁবা বিশেষ আগ্রন 
সহকাঁবে সব দেখিনে দিল। তাদেব কিছু বকৃসিস দিতে গেলে তাবা 
সেলাম কবে প্রত্যাখ্যান কবল। 

সেখান থেকে বেবিষে ভাব পাশেই একটা স্বতগ্ অট্রালিক|য় কনেমাণ। 
লাউবেবী ও ভিগ্টোখিয! টেকনিক্যাল উন্্টটিউট দেখতে গেলাম । 
লাঁইবেবীতে অনেক ভাল ভাঁল বই আঁছে। জিজ্ঞাসা কবে জাঁন্লাম, 
সেখানে বাঙ্ষালা বই বা সংবাদপত্র একখানিও নেই । টেক্নিক্যাল 
ঈন্ষ্টিটিউটটী অতি স্ুন্দব। এখানে সত্যসত্যই কাঁজ হচ্ছে। অনেক 
পত্তিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এখানে সমবেত হয়ে থাকেন । আমার বিগ্ভাঁধ 
এব বর্ণনা কৰা কুলাবে না, স্থতনাং সে অনধিকাবচচ্চা না কবাই ভাঁল। 

তাব পবই আমবা হটিকালচাখেল উদ্যানে গেলীম। উদ্যানের মধ্যে 
কিছুক্ষণ ঘুবে বেড়িরে বাস্তায় এসে পড়লাম । আনাদের সাবথি পথের পারে 
একটা গীষ্া দেখিয়ে বললেন, এইটা সেন্ট জর্জ কেখিড্রাল। তাৰ পব 
সারথি প্রস্তাব কবলেন বে, এইবাব মাদ্রাজ উপকূলেব সুদৃশ্য সু প্রশস্ত 
বাজপথ মেবিণা দেখা উচিত। আমবা বন্লাম, সে আমরা প্রাতঃকাঁলেঈ 
দেখেছি ) হাইকো্ট, আইন-কলেজ, সমুদ্রেব বন্দব, সে সব আমাদের দেখা 
হয়েছে। সাবি বল্লেন, তা হ'লে ভিক্টোবিয়া স্থৃতি-মন্দিব দেখতে যাওয়া 
ঘাক্‌। এ কথাটা যদি আগে বল্ত, তা হোলে ভাল হোতো, কাবিন 
এই স্বৃতি-মন্দিব মিউজিরমের অনতিদুবেই অবস্থিত । 

মামবা তথন স্থৃতি-মন্দির দেখতে গেলাম । অবশ্ঠ, কলিকাতায় লর্ড 
কাজ্জন-প্রতিষ্টিত স্বতিসৌধেব মত কিছু দেখতে পাব, এমন আশা কলি নাই। 
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শু এ 


সর্ক্কাবী যাঁছুঘব 


ক্ষ 


স্থৃতি-মনিরের প্রশস্ত হলে প্রবেশ করে দেখি, সেটা আমাদের হোয়াইটওয়ে 
লেডলয়ের দোকান বল্লেও চলে। সত্যিই তাঁই। নানা রকম দ্রব্য 
সাজানো রয়েছে ; আর প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে টিকিট ঝোলানো”আছে। 
আমি মনে করলাম, হয় ত এ সব টিকিটে দ্রব্যের বিবরণ বা ইতিহাস লেখা 
আছে। কিচ্ছু না মশাই ! সে সব টিকিটে জিনিষের দাম লেখা আছে,। 
একজন কর্মচাবীকে জিজ্ঞাসা করে জান্লাম, সব জ্নিষ বিক্রয়ের জন্য 
সেখানে সাজিয়ে রাখ! হয়েছে । স্থৃতরাঁং এই স্থৃতি-সৌধকে হোয়াইটওয়ের 
দৌকানের সঙ্গে তুলনা করে আঁমি সেই মহাঁমহিমময়ী সম্ত্রাঙ্গীর স্থৃতির প্রতি 
অভক্তি প্রদর্শন করি নাই; অভক্তি তারাই প্রকাঁশ করেছেন, ধাব্র! প্রমন 
পবিত্র স্ৃতি-মণ্ডিত সৌধের মধ্যে দোকান খুলে বসেছেন। নিতান্ত বিরক্ত 
হয়ে স্থৃতি-মন্দির ত্যাগ করলাঁম। ঃ 

হিন্দুর মন্দির, থুষ্টানের গীর্জা, লাট-বেলাটের বাড়ী, আফিস সবই ত 
চোখ বুলিয়ে দেখ্লাঁম ; এখন মুসলমানের কোন কীত্তি আছে কি ন! জিজ্ঞাস! 
করতে সারথি একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্ল 491 ০০9:98, (367৩ 15 
91781) ১0191095107 (নিশ্চয়ই, শাহ আউলিয়ার সমাধি-ভবন 
আছে )।” এই বলে সে আমাদের সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তাল- 
বনের মধ্যে শ্বেত-গম্ুজ-শোভিত পরম পবিত্র সমাধিভবনে নিয়ে গেল। 
স্থানটা যেমন নির্জন, তেমনই মনোরম । চারিদিকে তাল-গাছগুলি মাথা 
উচু করে এই শান্তরসাস্পদ তপোবনের গারভীধ্য বৃ্ধি করছে। শুন্লাম, 
প্রতি বুহস্পতিবারে শরঠ সহস্র ধর্মপ্রাণ মুসলমান নরনারী বাঁলকবালিকা 
এখানে সমাগত হয়ে পরলোকগত মহাত্বার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
প্রতি বখসর ৪ঠ1 এপ্রিল তারিখে মহাত্ার পরলোক-গমনের দিন এখানে 
প্রকাণ্ড মেলা বসে। এই মহাত্মা বিজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৫৭ 
টানে মাত্রাজে আগমন ক'রে এই তাঁলকুঞ্জে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 


৪ ৩ 
রি 


অনংখ্য লোক তার ধর্মপ্রাণতাঁয় আকুষ্ট হয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
এইথানেই অতি বৃদ্ধ বয়সে ১৭৭২ অব তিনি দেহত্যাগ করেন। তীর 
কবরের উপর তদানীন্তন কর্ণা'টর নবাব ওয়ালাঁজা বাহাঁছুর সনাধি-মন্দির 
নিন্মীণ করিয়ে দেন। মহাত্মা আউলিয়ার এমন অলৌকিক ক্ষমতা! ছিল 
যে, তার খ্যাঁতিতে আকুই হয়ে স্থুপ্রসিদ্ধ হাইদীর আলি ও তাহার পুক্র 
টিপু স্বলতান ফকিরের ছদ্মবেশে এসে তাকে দশন কবে বান। মহাত্মা 
আউলিয়ার সমাধি মন্দিরের পূর্বদিকে খানিকটা খালি জমি দেখিয়ে 
আমাদের সারথি বললেন যে, এই স্থানে কর্ণাটের নবাব 'ওয়ালাজা প্রথমে 
সমাহিত হন) পরে তাহার দেহাবশেষ ত্রিচিনোপলীতে নিয়ে যাওয়া ভয়। 
সেই থেকে এই স্থান্টুকু খাঁলি প'ড়ে আছে। 
এই' পবিত্র সম!ুধিস্থান হতে বখন আমরা বের হলাম, তখন ছণ্টা বেজে 
গেছে, ষ্টেসনও অনেক দূর। স্থৃতরাং ফিরবার সময় মার্রীজে দুই এক 
দিনু থেকে ভাল করে দেখা যাবে, মনকে এই ঝলে প্রবোধ দিয়ে আমরা 
ট্রেসনাভিমুখী হলাম । 
ষ্টেসনে এসে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় লওয়া গেল “রং হাত 

মুখ ধুয়ে এক এক পেয়ালা গরম চা পান করে একটু বিশ্রাম ফরব মনে 

করেছি, এমন সময় একটি মুণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘশিখ, নগ্রপদ ভদ্রলোক এসে 

মামীকে বিস্মিত .করে দিলেন। তিনি টানা-টানা বাঙ্গলায় বল্লেন, 

আপনার নামই কি অমুক। আমার ত ভয়ই হোলো, লোকটা ডিটেকৃটিভ 

নাকি। কথা নাই বার্তা নাই, একেবারে সোজ। বাঙ্গালায় এমন করে 
এই সুদূর মাদ্রাজে আমাকে আমার মাতৃভাষায় সনাক্ত করে কে? 
আমাকে নির্বাক দেখে তিনি বল্লেন যে, তিনি মাদ্রাজেরই অধিবাসী । 
তার নামটাও আমাঁকে লিখে দিয়েছিলেন ; আমি সে কাগজথানা হারিয়ে 
ফেলেছি । মোট কথা, তিনি বল্লেন এই, যে, তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 


৪০ 


। - বিএ উপাধিধারী, এখানকার কোন একটা বিষ্ভালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক 
তিনি বেশ বাঙ্গলা জানেন, বাঙ্গালা মাসিকপত্র সব পড়েন; তাইতে তিনি 
এমন ভাল বাঙ্গলায় কথা বল্‌তে পারেন। একবার কলিকাতায় এসে 
শৌভারাম বসাকেরে লেনে তিন মাঁস ছিলেন। সেই সময় আমাকে 
দেখেছিলেন। একটা কাজে ষ্টেসনে এসেছিলেন, হঠাৎ আমাঁকে দেখে 
কথা বল্তে এলেন। লোকটা দেখ্লাম খুব বাক্যবাগীশ। আমার কিন্ত 
মনের থট্কা মিটুল না। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অনেক কথা বস্লেন; আমি 
মতি সংক্ষেপে হুঁ, না, ক'রে সারতে লাগলাম। তাঁর পর ভদ্রলোকটী 
চ'লে গেলেন। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় গাড়ী যখন প্র্যাটফরমে এল, 
তখন আমর! আমাদের নির্দিষ্ট রিজাভ কামরার গিয়ে উঠলাম । তখনও 
দেখি সেই মাষ্টার মহাশয় আমাদেরই গ্র্যাটফরমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ 
কি ছুভোগ বলুন ত! যাচ্ছি বেড়াতে, কোন কিছুর মধো নেই, অথচ 
এই ব্যাপার! 

গাড়ীতে উঠে দেখি, আমাদের দুইজনের দুইটা আসন ব্রিজার্ভ আছে; 
নীচের আর দুইটা আঁসন আর একজন ভদ্রলে।কের নামে রিজার্ভ। একটু 
পরেই ধুতি-জামা-চাদর চটিভুতা-পরা একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনেকগুলি 
লটবহর নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে একটা সুন্দরী যুবতী। ইনি ভদ্রলোকটার 
কে, তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না; জিজ্ঞাস! করাও ভদ্রতা-সঙ্গত 
নয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মহিলাঁটার জন্য বিছানা পেতে দিলেন; দেখলাম 
একখানি কম্বল পধ্যন্তও তিনি নিজের শয়নের জন্য রাথলেন না । চাকর 
বাকর যাঁরা এসেছিল, যুবতীই তাঁর দরিশী ভাষায় তাদের উপর হুকুম 
চালাতে লাঁগলেন। আমার কি মনে হোলো জানেন? আমার মনে 
হোলো? ঘুবতী হয় ভদ্রলোকটার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী, আর না হয় --। 
দুর ছাই, এ কি পরচচ্চা! রামেশ্বর সেই প্রো ভদ্রলোকটিকে 


টি ৬৯১ 


তাদের গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া গেল,তাঁরা দশহরা! 
উত্সব দেখ্রার জন্য মহিযুরে যাচ্ছেন। তা হোলে এর বাঙ্গালোর অবধি 
আমাদের সঙ্গী। বিপদ এই যে, মহিলার সম্মুখে বসে আমাদের দিশী 
ভাঁষাঁয় একটু যে হেমে কথা বলাবলি করব, তাতেও সন্কৌচ বৌধ হোলো) 
কি জানি, আমাদের ভাঁষা বুঝতে না পেরে তারা যদি অন্য কিছু ভেবে 
বসেন। কাঁজেই তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন কর! গেল। 

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন আমরা একেবারে বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেন্ট 
ট্টেসনে পৌছেছি। এর" পরেই বাঙ্গালোর সিটি ্েসন। সেখানেই 
আঁমাদের নামতে হবে। তখন ভাড়্যতাড়ি বিছবানাপত্র বেঁধে নিলাম । 
একটু পরেই ঠিক ছণ্টার সময় সিটি স্েসনে গাঁড়ী পৌছিল । ষ্টেসনে মোটব 
নিয়ে রাজ-কন্ট্রোলার এীমান সুরেন্ত্রনাথ বাঁয় উপস্থিত ছিলেন। আমরা 
মোটরে চড়ে অনতিবিলহ্থে আমাঁদের গন্তব্যস্থান কুমীরা পার্কে পৌছিলাম। 
রীযুন্ত মহাঁরাজাধিরাঁজ বাহাদুর সেই সকালে উঠে এসে বাড়ীর সম্মুখে 
রাস্তায় আমাদের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে ছিলেন। তাঁড়ীতাঁড়ি গাড়ী থেকে 
নামতেই তাঁর স্নেহালিঙ্গনবন্ধ হোলাম--অভিবাদন করবার অবকাশটুকুও 
এই ল্লেহময় পুরুষটী দিলেন না, এতই তার আগ্রহ-_এমদরই তাঁর 
ব্যাকুলতা ! 


২. 


নাল্চালোল ? 


এইবার বাঙ্গালোরের কথা বলতে হবে। প্রথমে বাঙ্গালোরের কাহিনী 
বলি। এ স্থানের ইতিহাস বল্‌তে হ'লে মহিযুর রাজ্যেরই ইতিহাঁস বল্তে 
হয়; আরসে ইতিহাসও ছুই এক শত বছরের নয়--বহু শতাঁবীর 
ইতিহাঁস। স্থৃতরাং সে চেষ্টা করবার শক্তি-সামর্থযও নেই; আর তা 
করতে গেলে এ ভ্রমণ-বৃত্ৰান্ত দাক্ষিণাত্যের হিষ্রী হয়ে পড়বে। তাই, সে 
বিস্তৃত বিবরণ মুলতবী রেখে এইখানে আগে বাঙ্গালোর নগরীর কাহিনী 
বলি, তারপর সাধারণভাবে এই নগরীর একট। ছোটখাট বর্ণনা দিয়ে, 
নমথ-বুত্তান্তের নিয়ম অনুদারে আমার রোজনামচাঁর অনুসরণ কর! বাবে। 

বহুকাল পূর্বের এই সহরের অন্তিত্বও ছিল না। এখন যেখানে এমন 
সুন্দর সুরম্য মহর দেখা যাচ্ছে, সেখানে সেকালে ছিল এক গভীর অরণ্য, 
আর তাঁর অধিবাঁসী ছিলেন বাঘ ভালুক সিংহ ও অন্তান্ত জানোয়ার । এমন 
ভয়ানক জঙ্গল ও অবণ্য সেকালে এ অঞ্চলে আর ছিল না। 

এই সময় এই অরণ্যের প্রান্তে একটা রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের 
নাম বলতে পারব না; কিন্তু রাঁজার নাম ইতিহাসে লেখা আছে। 
তার নাম রাজা বীরবল্লাল। এক দিন তিনি লৌকজন নিয়ে এই অরণ্যে 
শিকার করতে এসেছিলেন। একটা বাঁকে অনুসরণ করে তিনি একাকী 
এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে পথ হারিরে ধান; শিকার ত পান-ই না। 
এদিকে বেলা অবসান হয়ে এল । রাজা পথ খাঁজতে খুঁজতে আরও গভীর 
বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন; তাঁর ঘোড়াটী পথশ্রমে রান্ত হয়ে গড়ল । 


পি 


এই সময় যদ্দি অরণ্যের মধ্যে একটা ভগ্ন-মন্দিরে “বিমলা” ও “তিলোভিমা”র 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হোঁতো, তা হলে আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উপলক্ষ কবে 
বেশ একখানি উপন্টাস রচনা করা যেতো। কিন্তু সে সৌভাগ্য মানুষের 

কদাচিৎ হয়। রাজা বীরবন্লাল এই বিপদকালে তেমন কিছুরই সাক্ষাৎ 
পেলেন না; তব আনৃষ্টে জুইলো এক তাঙ্গা খুন কুটার) আর তাঁর 
অধিবাঁসিনী এক ছিন্নবস্ত্রপরিহিত৷ দরিদ্রা বৃদ্ধা ! রাজ সই বৃদ্ধার আশ্রয় 
প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধা বল্ল, “তাই ত, কোনি রকমে তোমার মাথা 
দেবাঁর একটু স্থান এই ছোট কুঁড়ের মধ্যে হতে পাববে) কিন্তু ঘরে ত 
খাবার দ্রব্য কিছু নেই, তৌঁমাকে কি খেতে দেব ।” 

রাজা তখন ক্ষিদের জালার অস্থির । তিনি চেয়ে দেখলেন কুটারের 
পার্খে এক রাঁণ বরবটা রয়েছে; বুড়ী বন থেকে এগুলি কুড়িয়ে 
এনে বেখেছিল। ওদেশে বরবটাৰব নাম বেঙ্দাপু,। রাজা 
বল্লেন “ভুমি ই বববগীগুলো৷ সিদ্ধ কৰে দেগ। তাই মাও খাব, 
আমাঁব ঘৌড়াটাকেও খাওয়াব।” বুড়া তাই কবল। শ্বি" । জালার 
রাজা সেই “বেঙ্গালু"সিদ্ধ খেয়ে বুড়ীর সেই পর্ণ-কুটীরে বাটি কাটালেন । 
পবদিন অবণ্য থেকে বেবিয়ে রাজধানীতে ফিবে এসে, বুড়ীর সেই কুটারের 
চাবি পাশের অরণা কাটিয়ে নগর বসাবার হুকুম দি'লন এবং তার সেই 
বেঙ্ালু রাজভোগের কথা চিরম্মরণীয় করবার জন্য এই নগবের নাম দিলেন 
“বেঙ্গালুরু” | সেই নাম কালক্রমে সংস্কৃত হ'য়ে এখন বাঙ্গালোবে 
দাঁড়িয়েছে । “উরু” শবের অর্থ সহর। 

এই বাঙ্গালোব সহর মাদ্রাজ থেকে ২১৯ মাইল । এই সহর কোন 
পাহাড়ের উপর প্রতিষ্িত নয় ; তা! না হ'লেও সহরটা কিন্ত সমুদ্র সমতল 
থেকে তিন হাঁজাব ফিট উঁচু) তাই এখানে গ্রীষ্মকালেও তেমন গরম 
হয় না, আবার শরীতকালেও তেমন শীত হয় না। এই জন্যই এ সহরের, 


৮৬৪ 








এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে । শুনেছি অনেক সাহেবলোক কাঁধ্য থেকে অবসর 
নিয়ে শেষজীবন এখানেই কাটিয়ে দেন। আর তীদের সুবিধার অন্ত 
এখানে বিলাতী সাজসজ্জ। অর্থাৎ হোটেল, ক্লাব ইত্যাদির যথেষ্ট ব্যবস্থা 
আঁছে। 
বাঙ্গীলোর দুই ভাগে বিভক্ত । এক ভাগ ইংরাজ গবর্ণমে্টের, তাঁর 
নাম ক্যান্টনমেন্ট । সাহেবের সবাই প্রীয় এখীনেই বাঁস করেন। 
মার একভাগ নেটিভ টাউন বা “সিটি” । এখানে দিশী লোৌকের বাস, 
দিী হাট-বাজার । ক্যান্টনমেণ্টে গোরা-বারিক আছে। তাঁতে অনেক 
গোরা সৈন্য নিব্বিবাঁদে আহার-নিদ্রা বিশ্রীম করে দিনপাঁত করছেন; যুদ্ধ- 
বিগ্রহও নেই, কোন ঝঞ্ধাটও নেই ;--তাঁরা দিব্বি আরামে সরকারের 
খরচায় এই সুন্দৰ সহবে ফ্রিতে কাটাছেন। 
এই সহরের আয়তন ক্রমেই বাড়ছে । এখন প্রায় বাইশ বর্গমাইল 
স্থান এই সহর অধিকার করে আছেন। আর আমরা যা দেখে এলাম, 
তাতে ক্রমেই সহবের পরিধি বাঁড়তে আরম্ভ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাঁল 
বাড়ীঘর তৈরী হচ্চে। আমার ত মনে হয়, শুধু মাদ্রাজ প্রদেশ কেন, 
বাঙ্গালোরের মত স্থন্দর সর ভাঁরতবর্ষেই অতি কম আছে । সহর দেখলে 
মনে হয় যেন একথাঁনি ছবি। প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান কি পরিপাটি! 
এখানে যে সব নৃতন পল্লী স্থাপিত হচ্চে, সেগুলির ইংরাজী নাম দেওয়া 
হচ্চে ; যেমন-__ক্লিভল্যাগ্ড টাউন, রিচ্মণ্ড টাউন, ফ্রেজার টাঁউন ইত্যাদি । 
হিন্দ-মন্দিরের কথা বাদ দিয়ে রাখলে বাঙ্জালোরে দেখ্বার মত প্রধান 
স্থান তিনটা, যথা-_কাঁব্বন্উগ্যান, লালবাগ আর পুরাতন কেল্লা । এই 
তিনটা ছাঁড়াও নাঁম করবার মত আরও অনেক বাড়ীঘর আছে ; যথা-- 
রাজপ্রাসাদ, ভিক্টোরিয়া! হাস্পাঁতাল, মিট্টো-চক্ষ-চিকিৎসাঁলয়। সেপ্টাল 
কলেজ, সেন্ট প্যাঁটি ক গিক্জা, এক্জিনিয়ারিং কলেজ, রিসাঁঞ্চ ইনষ্টিটিউট 


এরি পর 


ইত্যাদি। আমাদের প্রবাস-ভবন কুমাবা-পার্ককেও এ তালিকা থেকে 
বাদ দেওয়া বাঁয় না। আমবা কিন্তু এই তিনটী গুধান দশনীয় স্থান ছাড়াও 
এখানকাঁব প্রধান প্রধান স্থান ও নশ্দিবগুলি দেখেছি, আব সেগুলি দেখে 
নে আনন্দ ও শান্তি লাভ কবেছি' সাঁবা বিলাতা সহব দেখেও সে আনন্দ 
পাই নি। সে কথা আমাব বোজনামচা বিবৃতিব সময বল্ব। এখন, 
উপবে যে তিনটা স্থানেব কথা বলেছি তাবই একটু বিববণ দিই । 

পাঁবেড-গাউগ্ডেব পশ্চিম দিকে কাব্বন উদ্যান । এ উদ্ভানিটী 
এমন অুন্দব বে দেখলে চোখ জুঁড়িরে বাঁধ | তাঁর পৰ এ বাগানটা ছোট 
নয, আমাদের কলিক।'তাব ইডেন উদ্যানে মত কুঁডি-পচিশটা বাঁগান 
এই কাব্রন-পার্কে গুইধে বাঁথা দা । মহভিথব গবণমেণ্টেব যত আফিস 
আদালত, সবই এই বাগানেব মধো অবস্থিত | এইখানে বলে বাখা ভাল 
যে, মহিধুবের মহীবঝ]ুক্া থাকেন মহিযুবে , কিন্+ তাব বাজকাঁধ্য যা কিছু, 
সব বাঙ্গালোব থেকেই হব, এখাঁনেই নভিযুব গবণমেন্টেপ যত কিছু 
আঁিকস আদাণত , আব সে সবই বিটীস গবর্ণমেন্টেব আফিস আদালতেব 
মত.--সেইভাবে, সেই প্রণালাছে গঠিত ও পখিচাঁলিত । মহিষব রাজ্যেব 
সর্ব প্রধান কন্মচাঁধা দেঁওষান বাঁভাছি৭9 বাঙ্গালোবেই বাস কবেন। 
সে সব কথা পবে বল্ছি। 

এই স্থুবুচৎ বাগানের নাম বাঁব্বন-পার্ক কেন হোলো, তাই আগে 
বলি। মহিযব বাজ যখন গবর্ণমেন্টেব ভাভে ছিল+ তখন ১৮৩৪খৃষ্টাব্দ থেকে 
১৮৬১ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত সাব মাক কাববন (51 ইজ 099০) মভিযুবের 
কমিশনাঁৰ ছিলেন এব তাবই চেষ্টায ও হতে এ বাঁজ্যে শ্শৃঙ্খলা স্থাপিত 
হয়। সেই জন্য, ভব ম্মৃতিবক্ষীকল্পে এই পবম্‌ বমণীয় উদ্যান নির্মিত 
হয়েছিল । এই বাগানেব পূর্ব সীমাষ একটা বেশ স্তপ্রশস্ত বাজপথ 
আছে। সেই পথেব পার্খে এক প্রান্তে মাঁবাণী ভিকটোৌবিয়াৰ এবং আঁব 


৬৮ 


গ্খ পনি (লিবরা ২৫২৭-৯০-1০. ০ & 





সোক্রেনোবিষেট গৃহ 


বর্কমান সঞ্ভাট যখন যুবরাঁজ ছিলেন, তখন তিনি ১৯৫৬ খৃষ্টীবে ভারতবর্ষে 
এসে বাঙ্গালোরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমৃষ্তি উন্মোচন করেছিলেন। 

এই কাব্বন-পার্কের অস্থ এক দ্দিকে মহিষুরের ভূত্পূর্রব দেওয়ান, 
প্রাতঃম্মরণীয় মহাত্া সার শেষাড্রি আয়ার মহোদয়ের ্বতি-মন্দির “শেষাড্রি 
হল ও পাবলিক্‌ লাইব্রেরী” আছে ; আর এই শেষাদ্রি মন্দিরের সম্ুখেই 
তাহার প্রস্তরমৃষ্ঠি স্কাপিত হয়েছে। মৃষ্তির পাদপীঠে লেখা আছে, সার 
শেষাড্রি আয়ার ১৮৮৩ খুষ্টান্ঘ হইতে ১৯৯১ ৃষ্টা্ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের 
দেওয়ান ছিঁলেন। বলিতে গেলে, মহিযুর রাজ্যের বর্ঘমন সমৃদ্ধির জন্য 
যেমন মহাবাজা বাহাছুরকে ধন্যবাদ করতে হয়, তেমনি, এমন কি ততোধিক 
ধন্যবাদ করতে হয় পরলোকগত দেওয়ান মহাত্বা শেষার্রি আয়ারকে ! 
আর কৃতজ্ঞ মহিষুর গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসী আয়ার মহোদয়ের গ্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কূপণতাও করেন নাই,শেষাদি মন্দির ও পুস্তকালয়ই 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । | 

এই পার্কের অনতিদূরেই 'যাছ্ঘর' বা মিউজিয়ম | এখানে মৃত জীবজন্ত 
ও পুবাঁদ্রব্য ত সংগৃহীত হয়েছে-ই) তা ছাড়া মহিধুর রাজ্যে উৎপন্ন 
সর্বপ্রকার শশ্ত ও খনিজ দ্রবযও বাথা হয়েছে । একটা কাচের আধারে 
আকবর শাহের শীলমোহরযুক্ত আদেশপত্র, আওরঙ্গজেব বাদশাহ প্রদত্ত 
সনদ প্রভৃতিও রাখা হয়েছে। ১৮০* খুষ্টান্ধে যখন ব্রিটাশ সেনাপতি 
্রীক্গপটম্‌ আক্রমণ) করেন, সেই সমর টিপু সলতাঁন ও ইংরাজ 
পক্ষের সৈশ্ৃ-সংস্থান কি ভাবে হয়েছিল, তাঁর একটা মডেলও এই 
মিউজিয়মে রাখা হয়েছে । 

পুবাতন সহরে টিপু স্থুলতানের ছুগ ও প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ এখনও 
আছে। দুর্গটী অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল; এখন সামান্ত অংশমাত্র 


৬০ 


ল্য 


রক প্রান্তে সরা সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমৃি স্থাপিত আছে। আমাদের 


বৃ ঠা 


আছে, বাঁকী সবটাষ থিউনিসিপাল আফিস ও তক্সা্ঠি বাড়ীঘব 
হয়েছে। এই দুর্মটাব কথা এমন ভাঁবে বল্লে ইতিহাসেব অবমাননা 
হষ, সুতবাং খুব সংঙ্গেপে ছুই একটা কথা বল্ছি , আব, তা না 
সত্যসত্যঈ বাঙ্গালোবেব কথা 'অসম্পুণ থেকে যায়। 

১৫৩৭ খুষ্টান্দে কাঁম্পে গৌডা নামক বিজরনগব বাঁজ্যেব এ' 
সামন্ত বাজা এখানে একটী মাঁটাব গড তৈবী কবেন। এ 
বাজ্বা বীববল্লালেব জঙ্গল পবিষ্কাব কবে বাঙ্গালুক গ্রাম প্রতিষ্ঠাৰ অ 
পবেব কথা । তাব পব, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজাপুবেব আদিল 
স.্তাঁনেব সেনাপতি বাঙ্গালোব অধিকাঁব কবে শিবাঁজীব পিতা শাহ 
ইভা জাগীব স্বরূপ দেন। ১৬৮৭ খুষ্টাবে স্প্রসিদ্ধ হাইদাঁব আলি মি 
খাঁজে নিকট বাঙ্গালোব জাগীব প্র।প্ত হবে পুবাঁনো দ্রগটাকে ভেঙ্গে যে 
পাথব দিযে নৃতন ভৃর্গ তৈধা কবান। পবে টিপু স্ললতানেব সঙ্গে ই্বা 
গবর্ণমেণ্টেৰ যুদ্ধ বাধলে ১৭৯১ খুষ্টান্দে লভ কণ৪ধালিশ কনক এই 5 
অধিধৃত হয। যেস্থান থেকে তিশি টিপুব নৈন্টি আক্রমণ করেছিলে 
“সখানে একটা স্থৃতিস্তন্ত নিন্মিত ভযেছে। ১৭৯২ খুষ্টাবদে টিপু এই দুর্গ 
ফিবে পান , কিন্তু কি জানি কেন, তিনি দুর্গটা ভেঙ্গে 7 প্লন। সামা, 
একটু অণশ মাত্র থাকে । তাৰ পবে, মহ্থিব বাজ্যেব খ্যাত দেওষা 
পৃণায়া পুনবাঁধ ছুগটা তৈবী কবে দেন। এই দুর্গেব মধ্য যেখানে টিপু 
শ্বলতানেব মল ছিল, সে স্থান একখানি ফলকেব দ্বাবা চিহ্রিত কবে বাখা 

'ইয়েছে । এই ভগ্ন ছুর্গেব মধ্যে অন্ধকাবারুত সিড়ি দিয়ে নেমে আঁমবা 
একটা প্রকোষ্ট দেখত্রে গিষেছিলাম। সেই প্রকোন্ঠেব ক্ষুদ্র দুরাঁবেৰ 
সম্মুখে প্রন্তবফলকে লেখা আছে-_ 
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কাম্পে গোড়ার শস্তর'শুত্তি 
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এই যুদ্ধের ইতিহাস দিতে গেলে ব্যাপার ভারি গুরুতর হয়ে পড়বে, 
স্থতরাং মে গ্রলোভন সংবরণ করা গেল। 

এইবার লালবাগের কথাটা এইখানে বলে নিয়ে আমি আমার 
রোজনাঁমচাঁর আশ্রয় গ্রহ করব। পুরানো কে্লা থেকে গ্রার এ ইল, 
পূর্বে সহরের এক কোণে, এক রকম বাইরে বদ্লেই হয়, 'লালরাঁগ 
উদ্যান। স্ুপ্রসিদ্ধ হাইদারঞমালি এই বাগানের পতন করেন। এই. 
বাগানের আয়তন প্রায় তিনশত বিা। দেশ-বিদেশ থেকে নানা জাতীয় 
উদ্ভিদ এই বাগানে সংগৃহীত হয়েছে । হাইদার আলির পর উাঞি 
টিপু সুলতান এই বাঁগানিটার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন 
বাঙ্গালোর ইংরাজের দথলে এলো, তখন ১৮" 
কমিশনর সার মার্ক কাতান এই বাগান!” 
হাতে দেন; কিন্ধ তাদের এই সে 
তখন মহিষুর গবর্ণমেন্ট আবার 
এটীকে নিজেদের কর্তৃহ' 
এই বাগানের মধ্যে এল 
একটা গ্রশন্ত গৃহ 
ভারত"ভ্রমণে এ 
ক'রেযান। এ 
উদেয়ারের এক: 
উদেয়ার বাহা 
করেন এবং 


৫ 


কালীঘাটের বেওড়।হলার শ্বশানঘাটের পার্থে মহারাজের সমাধি ভবন 
সকলে দেখেছেন । বাঙ্গালোরের কথা মোটামুটি এক রকম বলা 
হোলো ; এইবার আমাব রোজনামচাঁর অনুসরণ করি। 


৬ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার__ 


পূর্বেই বলেছি, ভোর ছণ্টার সময় আমরা বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে 
নেমে বদ্মানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ বাহাঁছুরের গ্রবাঁস-ভবন কুমারা 
পার্কে উপস্থিত হলাম। এই কুমারা পাক ভবনটা অতি সুদৃশ্য ! বাভীটা 
যে খুব বড়, তা নয় ; কিন্ত কম্পাউ গু একটা গ্রাম বল্লেই হয় । প্রার চারিশত 
বিথা জমি জুড়ে এই কুমারা পার্ক। এটা মহিখুরেব ভতপূর্বব দেওয়ান 
শ্গকগত সাব স্বেষাঁদি আরব মহাশয়ের বাঁড়ী ছিল। তিনি হস 
ল্য মহিষুবেন দতাবাজীকে বিক্রয় করেন। বাড়ীটা 
লই হয়। মঙারাজাও এখানে বাস কবেন না, 
বাড়ীতে থাঁকেন না'। তাই ব'লে থে 
'ড়ীটাব র্দণাবেঙ্গণেব জনতা অনেক 
আছে, খববদারী কধবারি জন্ক 
জুড়িয়ে ব'ধ) কত রকম 
আব বলা খায় না। 
কটা কুতিম বলা 

| 
'শর পর মহারাজ 
গেলেন | বড় 
রকমে তাপের 
একটা প্রকাণ্ড 





ছু 


বস্তাবাঁস খাটানে! হয়েছে । মহারাজ আমাঁদের সেই নশ্ত্াবাসে নিয়ে গেলেন । 
সেটা এত বড় যে তাঁৰ মধ্যে একটা যাত্রীর আসব করা যেতে পারে। 
বস্বাবাসটা নানাগ্রকাৰ আদবাবে সজ্জিত কবা হয়েছে, মাঁটাতে পুরু কবে 
খড় পেতে তাব উপব উৎকৃষ্ট একখানি সতবঞ্চি পাতা হয়েছে, ছুপাশে 
ছুথানি শ্পিংয়েব খাট, বি্বানা , পার্থেই শ্লানাদির ঘর। সমস্ত বস্ত্াবান, 
এমন কি শ্নানেব ঘবগুলিতেও ইলেক্টি ক আলোব ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
মর্যাৎ মামাঁদেব মত গবিবকে কয়েক দিনের জন্ মাঝুহোসেন পদে বহাল 
কববাব জন্য যা ধা দবকাব, তাব কোন ব্রটা হয় নাই। 

মহাবাঁজ বললেন, “এখানে এখন বর্ধাকাল , সর্বদাই বৃষ্টি হয়, এই 
তাম্ুতে হয ত কষ্ট হবে। নাহ মনে কবে ও পাঁশে একট! ছোট বাড়ীর 
একটা ঘবও ঠিক কবে বেখেছি। আশ্তনঃ সেটাঁও দেখাই ।” আমি 
বন্লীম “না, আন কোথাও যাচ্ছিনে, এই তাম্বতে্ট থাক্ব।” তিনি 
কিন্ত ছাডলেন না, সে ঘখটাও দেখালেন । সেটাও বেশ, কিন্তু তাঘুর 
উপবই আমাব শ্বোক পডল। কাজেই তিনি তাতেই সম্মত হলেন। 
আমাঁদেব বড় তাশুব পাশেই আর একটা ছোট তাম্ু থাটানো হয়েছে । 
সেটাতে প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রমান ললি তমোহন দাস আড্ডা করেছেন । 
আমাদেব অতি নিকটে থাকবেন বলেই ললিতমোহন প্রাসাদ-কক্ষ ত্যাগ 
করে এখানে থাঁক্বাব ব্যবস্থা কবেছেন। 

তাঁব পর মহাবাদ্র বদ্লেন, “দাক্ষিণাত্য বেড়াবার প্রোগ্রাম তৈরী 
কবে রেখেছি । সবাই মিলে একসঙ্গে ভ্রমণে ধাওয়া বাবে। সে প্রোগ্রাম 
আপনাকে পবে দেখাব, এপন ঘব গৃহস্থালা গুছিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন। 
আজ একেবাবে খাট বিশ্রাম, কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই ।” এই ব'লে 
তিনি চলে গেলেন । হতাঁব পরই বিনি যেখানে ছিলেন, সবাই এসে 
আমাদের বন্ত্রাবাসটাকে 9 ও গল্পগুজবে মুখর করে তুললেন? 

চি 


মহাঁরাঁজকুমারছয় ও শ্রীমান ভগবতীও এসে ভ্ুটুলেন। আমাদের চাঁদের 
ছাট ব'স্এেগেল। 

সারাদিন এই ভাবেই কেটে গেল। মন্ধ্যাব একটু পূর্বে ডাক্তাব 
ফণীন্্র বল্লেন যে, একটু বাপ্তা ঘবে নাসা যাক। তাঁর.সঙ্গে আমি ও 
বামেখবর আব সকলের অজ্ঞাতে বে'ব হয়ে পড়লাম । আকাশে তখন 
ঘনঘটা । কিন্কু আমবা মনে কবলাম বৃষ্টি আঁদ্তে বিলম্ব হবে : ততক্ষণে 
মাধা আমবা একটু ঘবে আদতে পাবব। কুমাঝা পার্ক থেকে বেবিয়ে 
কিছুদূব গেলেই ঘোঁডদৌডের মাঁঠ। মাঁমনা যখন মাঠের কাছে গিষেছি। 
তখন একেবাবে মৃষলধাঁবে বৃষ্টি। আমবা ভিজতে ভিজতে দৌড়িযে 
বান্গ|লোবেব ইলেকৃটি ক পাঁওযাঁৰ হিসেব ঢুাৰে আশ্রষ নিলাম । প্রা 
আধঘণ্টা অপেক্ষা কবেও যখন দেখলাম বৃষ্টি ছাঁড়ে না, তখন ভিঙ্তে 
ভিজতে যানের শৌছ্ছে বাস্তব এলাম । বাঙ্গীলোব সব বিষমে ভাল, কিন্ত 
এখানে যান প্রচুব নয়। টাঁক্সি ও ঘেডা গাঁভীব সংখ্যাও সবের 
মঙ্গপাঁতে বেণা নয়; আছেন শুধু গো ও অশ্ববাহিত পুষ্পবথ , তার এদেশা 
নাম হচ্চে ঝটকা । সেই পৃষ্টিব মধো বাঁস্তায় ঝটকাও দেখতে পেলাম 
না, ট্যামি কি ফিটন ত দবেধ কথা । পথেব পাশে গাছতর্ল আশ্রয় 
করে বেশ দ্রিজতে লাগলাম। একটু পবেই একখানি ঝট্ক1 পাওয়া গেল। 
নেই অনিন্দা স্ুন্দব যানে আবৌহণ করে ভিজতে ভিজতে কুমারা-পার্কের 
' লদর দুয়াবে এসে গাঁড়ী ছেড়ে দিতে হোলো; কারণ এই অবস্থায় 
বট্কাঁবোহী হয়ে পার্কের মধ্যে প্রবেশ কবে আমাদের বঙ্গীবাসে কাছে 
ঘেতে গেলে শ্রীযুক্ত মহাবাজাধিরাঙ্জ বাহাদুরের সদা-জাগ্রত দৃষ্টি এড়াতে 
পারা যাবে না, ফলে অনেক ভঙ্সন। ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে। 
তাই পার্কের প্রবেশ-পথে বট্‌কা। বিদায় ক'রে দিয়ে আবাঁর ভিজতে ভিজতে 
চোরের মত, খেলবার মাঠের পার্শ, দিয়ে আমাদের বস্তাবাসে ফিরে 


খ্ু০ 





এলাম। তাব পর ভিজে কাপড় ছেড়ে দুই পেয়ালা চা খেয়ে তবে স্থির 
হয়ে বসি। পি 

পূর্বেই বলেছি আমদের তাঘুটা এত বড় যে, তাতে যাত্রার আসর 
বসানো যেতে পারে। এই দুর ভ্রাবিড়ে যাত্রার দল বসানে! গেল না বটে, 
কিন্তু তাব বদলে থিয়েটারের আড্ডা সন্ধ্যার পব আমাদের এই গ্রশত্ত 
তাণ্ুতে জম্ল। মহারাঁজেব প্রাইভেট সেক্রেটাবী উ্রমান ললিতমোহন 
যেমন কাজেব লোক, তেমনি আমোদপ্রিয়”_গানবাজনায় তাঁব ভাবি সথ। 
এই বাঙ্গীলীহীন স্থানে পূজা কাটাতে হবে বলে তিনি আমাদেব আবার 
পূর্বব থেকেই সীতা! নাটকেব অংশ-বিশেষ তালিম দিচ্ছিলেন , অগ্িপ্রায়, 
পূজাব তিন দিনের এক দিন একটা মজলিস কবা হবে। নাটোলিধি্ 
ব্ঞ্জিগণও তিনি বাজ কর্মচাবীদিগেব মধ্য থেকেই বেছে নিয়েছেন। এ 
কয়দিন বোধ হয় এদিক-ওদিক বিহ্তাসেল চন্ছিল আজ থেকে দাদার 
ঘবে তীদেব স্থায়ী আজ্ঞা হোলো । বাত্রি টা পধ্যন্ত বেশ আননে। 
কাটানো গেল। তাঁর পৰ আহাৰ ও শযন | 

পাঁছে ভুলে যাই, তাহ এইস্থানেই আব একটা ছোট কথা ঝলে 
বাখি। এই কুমাঁধা পার্ক সর্ধাংশে একেবারে সাহেবা হিসাবে সক্ষিত-- 
সেই ডৃষ্লিং রুম, সেই ডাইনিং রুম-_আসবাব পত্রও সব সাহেবী ধরণের , 
কিন্তু অন্দর মহলে গিয়ে দেখি প্রাঙ্গণের একপার্খে একটী মধ-মার তার 
উপরে বিরাজ কবছেন একটা সযত্বদ্ধত তুলসীবুক্ষ। ইনি যে প্রতিদিন 
দীপদর্শন তথা ভক্তের প্রণাম লাভ করেন, তাবও প্রমাণেব অসপ্তাব ছিল 
না। বুকতে পাবা গেল, গৃহন্বামী মভিযুব-মহাবাঁজ পরম হিন্দু এবং 
তিনি বৈষব। আমার এ ধারণ! যে সত্য, তা পরে জান্তে 
পেরেছিলাম। 
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*৭ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার-_ 


মাজ ষঠা। আমাদের দেশে এক বছরের পরে আজ মহামায়াব 
আগমন হবে। ভোবেই আমাব ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি শয্যাত্যাগ 
কবে একটা মার়েব আগমনী গাঁন ধ'বে ললিতের তান্বুতে গেলাম । আমি 
হান শিপ্নবে ব'সে আমাল এই ভাঙ্গা গলায় গাইলাম-_- 
“সাবা খবষ দেখিনি মা, মা তুই আমাব কেমন ধাবা । 
নয়নতারা হাঁপিযে আমাৰ অন্ধ হোলে! যে নযন-তীব' ॥ 
এলি কি পাঁষাণী ওবে, দেখবো তোবে আখি ভবে, 
কিছুতেই থামে না বে মা, পোঁডা এ নযনেৰ ধাবা ।” 
অনেক দিন পে, আমার জন্মভূমি হোঁতে অনেক দবে ষ্ঠ দাক্ষিণা 
ত্যেব প্রান্থ সীমাধ ব'সে প্রাঁণ খলে মাথের আগমনী গান কবে সত্যসত্যই 
একটু শান্তি পভ কধলাম , ললিত ও বামেশ্বনেন নেত্রেও সজল ভরে 
ট) ল। 
প্রাতঃকালে আব কোথাও যাওয়া হোলো না। অপরাহ্ণে একথানি 
গাড়ী গিরে সহব দেখতে বাঠিব হওযা গেল। আঁজ আম" ক্াঁনটন 
মেণ্টেখ দিকে না গিয়ে সিটিব দিকে গেলাম । 
প্রথমেই বাজারে উপস্থিত হয়ে কাপড়েব "দোকানে গেলাম। 
দৌকানদাঁবেধা থে সব শাড়ী দেখালো, সে সবই ফোল হাত লম্বা। 
এ কাপড় নিয়ে আমবা কি কব্ব,-আমাদেব গৃহলক্দ্ীবা দশ 
ঠাঁভেব উপর যান না । এখানকাঁব মেয়েবা ষোল হাতি কাপড়ই ব্যবহীব 
কিরেন । আমাৰ ত এখানকার মেয়েদেব পরন-পরিচ্ছদ বেশ ভাঁল বোধ 
হোলো ) ষোল হাত কাপড় তাবা বেশ গুছিয়ে পবেন; তাতে আবকু অতি 
স্থনার ভীবে বক্ষা পাঁয়। এ দেশে একটা জিনিষ লক্ষ্য কববাব আছে। 
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এ অঞ্চলের মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহাঁর করেন। এদেশে 
মহিযুরেব মহারাজদের কৃপাঁয় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয্রেছে; 
দিশী ৃতীয় কাঁপড় তৈরী হয়। আব একটা লক্ষ্য করলাম যে, এ দেশে 
পুকষেরা সবই শিখা বাখেন এবং মাথায় পাগড়ী বা দিনী টুপী পরেন) 
ধার এ দিকে কোট পেপ্টাঁলুন, কলাব নেকৃাই পরা। তিনিও মাথা ঠিক 
বেখেছেন, একেবাঁবে সান্তেব বনে যান নাই ! 

বাজাব থেকে বেবিয়েই পুবাতন কেন্লার ভগ্মাবশেষ দেখতে গেলাম। 
কেল্লাটা বাজাঁবেব অতি নিকটে। কেল্লাববিবরণ ও ইতিহাস একটু 
আগেই ব'লে ফেলেছি । 

কেল্লা! দেখে বেবিয়ে সহবেব বাইবে ( যেখানে নৃতন সহর পত্তন হচ্চে) 
একটা শৈলেব উপর একটা প্রকাণ্ড মন্দিব দেখতে গেলাম। মন্দিরে ২৩ 
জন মার লোক রয়েছে ; দেখে বোধ হোলো মন্দিবের মাথিক অবস্থা ভাল 
নয়। মন্দিরের মদ অন্ধকাঁব। তখন অন্ধ্যা হয় হয়। মন্দিরের দেবতা 
হচ্চেন একটা ধাড়। কালো পাথবে তৈবী , ধাডটা আমাদের দেশের ধাড়ের 
দশগুণ__এত বড় তাব দেহ। বোধ হয় এইখানেই পাঁথৰ কেটে ধাড় 
তৈরী হয়েছে। তীবই পুজা হয়। প্রকাণ্ড নাটমন্দির অন্ধকাঁর। 
মন্দিবের নাম নন্দীবাহন মন্দিব | এখানে ছোট বড় মুটে মজুব, দোকানী- 
পসাবী সবাই ইংরাজী জানে ও এ ভাষাতেই আমাদের সঙ্গে কথ! কয়) 
তাই আমর! বিববণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম । এদের ভাষা দ্রাবিড়ী, 
আমবা তাৰ এক বর্ণও বুঝি না। এরা মন্দিরে নাম বলল 116 134] 
[57011 এই মন্দিরের ইতিহাস বলেন যে, বুষৰরের পাদ-দেশ থেকে 
বৃষভাবতি নদীব উৎপত্তি হয়েছে । এই বৃষভাবতি নদী আরকাবতি নদীর 
একটা ক্ষুদ্র শাা। রাঞ্জা কাঁন্পে গৌড়া এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। 

ভয়ানক বৃষ্টি এস। মশিরেই বসে থাকলাম। বৃষ্টি ছাড়লে রাত্রি 


মনন 


প্রায় সাড়ে সাতটা সময় বাড়ীতে এলাম । আঁজ বেলা ১২টাঁব সময 
হবিঘসবাবুব জীমীই আঁমাঁদেব দক্ষিণাপথ যাত্রাব পথযাত্রী শ্রীমাঃ 
নন্দলাল দেখা কবতে এসেছিলেন । তাঁকে আমবা ববিবাবে ওয়াল্টেয়াখে 
বেখে এসেছিলান। তিনি মান্দরাজ দেখে, আজ সকালে এখাঁনে এসেছেন, 
মডার্ণ হিন্দ হোটেলে (সিটি৩) আছেন। কাল সকালেব গাডানেই 
মভিঘুব যাবেন। সন্ধ্যাব পৰ তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে যেতে চেয়েছিলাম 
কিন্তু বুষ্টিতে পেবে উঠি নাই । 
মহিধব গব মেণ্ট অর্থ মহাবাজাৰ গবণমেন্ট। এখানে ক্যান্টন্সেন্টেক 
সীমানা ছাড়া সথ মঙ্গাবাজাণ। গবর্ণমেন্টেব সব আফিস এখানে । 
সেক্রেটে বেট, পুলিশ সব মহাবাজা। মহিষুব বাঁজ্যেব জর্বন। 
বণ্ডা দেওয়াল, মহাধাজাব শীচেহই তিনি। ভিনি বাঁজোব জন 
গাধাবণেব নির্বাচিত ও গখণমেন্টেব মনানাত সদন্তাদেব সাহায্যে 
বাজধাযা পাঁবচালন কবেন। ঠিনি এখানেই থাকেন। সব বন্দোবন 
*পাকা আছে, যন্ত্রে মত ধাজ চলে। এখন দেওয়ান বাঙ্গালী 
এ [খিয়ন ঘাজকুমাব খন্দ্োপাধাঁগ আই সি-এস, সিআঁহ-। নি 
আমাদের ববাহনগবের পহাজ্মা শাশিপদ বন্যোপাব্যার মহাঁশ? । পুল । ঈনি 
মাপা সিবিলিধান » কিন্তু এতদিন এ দেশের বাঁজাদেব দেওনানী কবে 
গন এই বাজ্োেব দেওয়।ন হখেছেন। জামা রে “জন স্বজাতি এত 
খড় বাজ্ের কতা, এ বডই গোববেব কথা। মহাশজা মহিদুবে থাকেন, 
কখন ছুই এক 1দনেব জন্থা এখানে বেডাতে আসেন । এখানে মহ্াবাজাঁর 
প্রাসাদ আছে। দেওয়ানেব বাডীও বাজপ্রাসাদেব মতি। ম্বাজাব 
শাম--কৃষঃ গাজী উদেষাব জি-সি এস্‌ আই, জিখিই। মহিযুবেব কথা 
পরবে বলা যাবে । সগ্ধা] উত্ভীণ হবে গেল, আমবাও বাসার ফিবে এলাম । 
তাব পর গল্প-গুজব, মহ্াবাঁজেব কাছে দিনের হিসাব দাখিল ইত্যাি। 
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৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সপ্তুধী 


আজ প্রাতঃকালে মাইল ছুই ভ্রমণ» ভ্রমণ। অপরাধ পাঁচটার 
সময় একথানি ফিটন নিয়ে গোবীপুরমূ গ্রেলাম। এ স্থানটী সহরের 
একেবারে বাইরে। সন্ধ্যার একটু আগেই পৌঁছিলাম। সেখানে 
পাহাড়ের গা খু'দে একটা ছোট মন্দির; সবই মাটার নীচে। পাহাঁ় 
কেটে পাতাঁলে ঘর, অনেকগুলি প্রকোঠঠ, একেবারে আঁধার; দিনেই 
প্রদীপ জালাতে হয়। 
নীচে প্রবেশ করে প্রথমে পুষ্প-শোভিত পিতলের শিবপার্ধতী মৃষঠ 
দেখ্লাম। মুক্তিটি ছোট । তার পিছনেই একটা কক্ষে গ্রকাও শিবদুর্ধি। 
নাম গঙ্গাধরেস্বর। তার দ্দিণে একটা কক্ষে প্রকাণ্ড পারতীনষি। না 
ভূষণ-ভূষিতা। তার পাশেই একটা স্ুডঙ্গপণ। মনিরের পুরোহিত 
প্রদীপন্ছাতে নিয়ে সেই হড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অটুগে আগে চললেন, আঁমি 
আর রামেখ্বর পিছনে । মন্দিরের মধ্যে কোন রকমে দাড়ানো খায়, কিন্ত 
সেই জুড়ঙ্গের মধ্যে মাথা হুইয়ে যেতে হয়। একটু গিয়েই থা হাতের দিকে" 
একটী ছোট গুহা । *বোহিত বল্লেন, এখাঁনে গৌতম খবি তপস্তা 
করতেন |. ভাল কথা। তার পর সুড়ঙ্গ ক্রমে অপরিসর হতে লাগল, 
আমরা বাসে বসে হানা দিয়ে চগ্তে লাগলাম । তবু সুড়ঙ্গ শেষ হয় না। 
শেষে পুরোহিত বল্লেন যে, এর পরে থানিকটা বুকে হেঁটে যাওয়া যায়? 
অনেকে গেছেন ; তার পর আর যেতে কেউ সাহস করে না। আমর যে 
সমহমি থেকে অনেক নীচে গিয়েছি তা বেশ বুঝতে পারা গেল। মুড়জ 
যে কোথায় শেষ হয়েছে, কেউ বলতে পারে না। প্রবাদ, গৌতম খাবি 
* এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রত্যহ কাণী যেতেন। কাণী কিন্তু এখাঁন থেকে 
অনেক দূর। আমিরা আর এগুতে পারলাম না) নিঃস্বাস বন্ধ হয়ে আস্তে 
ঙ ৮০ 


লাগল । তখন হঠাঁৎ প্রদীপ নিবে গেল ;--বাঁতীসে নয়, বাতাস এত 
দূর গেন্ধল ত আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। ব্যদ্‌. যব ঘোর আঁধার । . 
পুরোহিত বললেন, আপনারা এখানে চুপ করে বসে থাকুন, আমি গিয়ে 
গ্রদীপ জালিয়ে আনি। নইলে এ আধারে বা"র হওয়া শক্ত । বিশেষ 
বার হওয়ার ছুইট পথ ছিল। তাঁর একটার মাঝখানে একখানি পাথর 
পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে ; অন্ধকারে সেই পথ ধনলে আর বের হবার উপায় 
থাঁকৃবে না। এই সমগ্ধ আমার চুরুট খাওয়াৰ উপকারিতা বেশ বুকতে 
পারলাম। পকেটে চক্ুট দেশলাই না নিয়ে আমি বোধ হয় স্বর্গে যেতেও 
এখন বাজি নই । এই অন্ধকারের মধ্যে পকেট থেকে দেশলাই বার করে 
দিয়ে প্রদীপ জালিয়ে অতি সন্তর্পণে ফিবে এলাম। সেই নুড়ঙগপথের 
দুইপাশে বলতে গেলে অন্ততঃ তেত্রিশ কোটার তেত্রিশ দেবদেবীর মুস্তি। 
এদের মধ্যে দেবর্তী প্রা সকলেই আছেন। একটা দেবতাঁর পরিচয় 
এই যে, তিনি অগ্নিদেবত1,তার পাতিনথানি, হাত সাতথানি, মুখ ছুইটী। 
অগ্নিদেবতার এই মৃষ্তি শাস্ব-সঙ্গত কি না পণ্তিত লোককে জিজ্ঞাসা করতে 
হবে। তার পর হাঁফাতে হাঁফাতে মণ্দিবেব মধ্যে এলাম । পুরোহিত তখন 
আরতি করলেন, নির্মালা দিলেন । রামেশ্ববপ্রসাদের 5ই মন্দিরের 
উপর ভাঁধি ভক্তি হোলো; তিনি একেবারে একটাঁকা শ্রণামী দিলেন। 
মন্দিরের বাইরে যে উঠান আছে (এ সবই কিন্তু একটা ছোট শৈলের 
উপরে, সমহূমি থেকে 'অনেকটা চড়াই উঠে তবে মন্দির, নইলে মাটার 
নীচে এত সব ব্যাপার হবে কি করে?) সেই উঠানে পাঁথরের একটা প্রায় 
২১২১৪ হাত দীর্ঘ ত্রিশূল, আর একটা অত-বড়ই দণ্ড, তাঁর মাথায় 
চালের মত। আরও দুই তিনটা পাথরের স্তস্তও দেখা গেল। 

এই গৰীপুরম্‌ থেকে যখন বের হলাম, তখন সন্ধ্যা। সেখান থেকে 
লালবাগে গমন । লালবাগের ইতিহাস পূর্বেই বলেছি। অন্ধকারে বেশ 
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নন্দীবাহন মন্দিরের প্রবেশঘার 


চাক 


দেখা গেলনা । লালবাগ সহব থেকে প্রাক্ক তিন মাইল ; গোবীপুরম্‌ 
প্রায় « মাইল। লালবাগ থেকে বেবিয়ে টিপু স্থলতানের সন্ধে যুদ্ধ 
যে সকল ইংবেজ হত হন, তাদের মেমোখিয়েল দেখলাম । তার পর 
কাব্বন পার্ক। পূর্বেই বলেছি, সাব মার্ক কারন মহিযুব বাজোর 
বেসিডেট্ ছিলেন , তাঁব আগে কমিশনাব ছিলেন । তিনিই এই বাজোৰ 
শৃঙ্খলা স্তাপন কবেন, আইন কানুন কবেন, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত কবেন। তাই 
মহাবাঁজা এই স্ন্দব বাগাঁন কবে ভাব নামে উৎসগ কবেছেন। 
এই উগ্ঠ।নেব কথ! পূর্বেই বলেছি । 

মেখান থেকে বেবিষে আমবা মঠ্যিব সেক্েটেপিয়েট দেখতে গেলাম। 
কলিকাতাঁব বেঙ্গল সেক্রেটেবিষ়েট থেকে কোন অংশে কম নব, অট্রালিকাও 
স্বন্দব। বাত্রিতে সব বন্ধ, দ্বিতলে ঢই একটা ঘবে আলো জন্ছিল। 
বাঈবে থেকে বাড়াটা দেখে বাত সাতটাব সময় ঘবে ফিবে এলাম । 


৯ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, মহাষমী 


মাজ প্রাতকালে আব কোথাও গেলাম না। 'অপবাহ চাব্টার সময় 
বজে লমণে বাঠিব হ ওয়! গেল | প্রথমে গেলাম মোক্টেখিরেট দেখতে । 
দিন বাছে মন্ধকবে মোচ্ইে দেখতে পাই নি। তাবপর গেলাম 
নিউজিয়ম দেখতে । সেক্কেটেশিয়েটেব সন্ুখে কানন সাহেবের প্রস্তক-মুন্ধি 
'মাজ ভাল কবে দেখলাম । দিউড্িয়মটি বেশ , ছোট হ'লেও অনেক 
জিনিস মাছে, মাদ্রাজেব মিউজিয়মেব চাইতে ভাল। এর কথাও মাগেই 
বলেছি। তার পর গেলাম শেধারি মেমোবিরেল হল দেখতে। প্রকাণ্ড 
লাইবেবা , অনেক বই আছে, সেখানে বসে পড়বার সন্দর ব্যবস্থা; বই 
নিয়ে যেতেও পারা যায় । সেখান থেকে খরব নিলাম থে। মহিযুর ব্যাঙ্কের 
সন্থথে একটা দোকানে বাঙ্গালোরের বড় বড় বাড়া ও প্রধান স্কানগুলির 


নখ 


আলোক-চিত্র পাওয়া যাঁয় জিজ্ঞাস করতে কর্তে সেই দোকান পেলাম ॥ 
সেখান থেকে ছয়খানি বাঙ্গীলোর দিটব আর ছয়খানি কাণ্টনমেন্টেব 
আলো চিত্র কিনলাম। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখবার খোঁবাক কিছু সংগ্রহ 
হোলো । মূল্য দিতে হোলো! দেড টাকা। 

তখন 'অপবাহ্‌ ছদটা। এপ্দিকে সাডে ছটায় বাড়ীতে আস্তেই 
হবে। মহাইমী বলে সবাই একই আমোদ আনন্দের ব্যবস্থা কবেছিলেন। 
সাড়ে ছটায় সেই ব্যাপাব আবস্ত হবে। আঁমবা তখন দুই মাইঈলেব 
উপর দূবে। আমীব আব চলবার শক্তি ছিল না, প্রাঁ় « মাইল হ্বাটা 
হযেছিল। কিন্দ কোন বকম গাড়ী সেখানে মেলে না। এত বড সব, 
ফিন ছাঁডা পান্কা গাঁড়ী নেই রদ্লেই হয়, সব ঝটকা, টাকসিও 
বেণী নেই। অনেকক্ষণ বান্তাব ধাবে একটা দোকানে বসে বঈলাম। 
দোকাশীই একথানি নট্কা অপ্গ্রহ কবে দিল। যখন কুমাবা পার্কে 
পৌছিলাম তখন সাঁডে ছটা হযে গিষেছে, দশ মিনিট লেট । সবাই 
ধরস্তত, আমাদেব অপেক্গা। লোকজন ক্রমাগত দৌডাদৌডি 
কবছে। মঙ্কাবাজেব সব একেবারে টাঁইম-বাঁধা, একটু নড়চড হবাঁ 
যো নেই। 

যাক, নি সময়েব দশ মিনিট পবে প্রীসাঁদেব বড হলে সমবেত হওয়া 
গ্েল। মহাষ্টমী+-_সকলকেই ধুতিচাঁদর পবে যেতে হবে। আমি ত ধুতি 
চাঁদবই ব্যবহাব 'কবি) ধীরা কাধ্যান্তবোধে পোষাক পবেন, তীবাঁও সবাই 
আঙগ বাঙ্গালী সেজে এলেন। মঙ্গানাজাধিবাঁজ বাহাছুবও আজ বাঙ্গালীর 
মত ধুতি চাদব না পবে পাকৃতে পারেন নাই, স্থধু মারাজকুমারদয পাঞ্জাবী 
পরিচ্ষদে এমেছিলেন। 

বলা বাহুল্য যে, এই আমোদ আনন্দের আয়োজনেব কর্তা হচ্চেন 
শ্রীমান ললিতমৌহন। এব আগে দাঁরজিলিং প্রভৃতি স্থানে যে সব 
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বিজ্ঞান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
ভা 


আমোদ আনন্দেব ব্যবস্থা হোঁতো, তা! এই গবিব দীদাব স্ন্ধে চাপিয়ে তিনি 
অব্যাহতি পেতেন। এবাব ত তা হবাব যো নেই। ৮ 

প্রথমেই হাবমোনিয়ম সহযোগে শ্রীমান ললিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত 
গাইলেন ; তাঁৰ পব তিনিই একটা দুর্গা স্তোত্র গাইলেন। তাঁর পরেই 
'দীতা” নাটকের নির্বাচিত অ*শেব অভিনয হোঁলো। তাঁব গব সবাই 
মিলে অমর কবি দ্বিজেন্ত্রলীলেব “আমার জন্মভূমি” গীত হোলো । কোথায় 
আমার জন্মভূমি, আব কোথায় মৃহিষুব বাঁজ্যেব বাঙ্গালোর ! আজ মহাষ্ট্দীর 
দিন আমবা স্ুদুব-প্রবাসী বাঙ্গালী কয়জন সত্যসত্যই প্রাণে আবেগে 
গানটা গাইলাম। তাঁব পব মভাঁবাঁজা পুনদ্ধয়কে ভাব দুইপাশে দাড় 
কবিয়ে তীঙাঁবউ বচিত “জয় শঙ্কব, শিব ঈশ্বব” স্টোত্রটা অতি 'ক্তিভবে 
গাইলেন। 'মামি মনে কবলাম মধুবেণ সনাপয়েৎ হোলো। কিন্তু তা 
আব হেলো না, মহাবাজ আমাকে গাইতে বন্লেন। এই বুডা বয়সে 
কিআঁর গান আঁসে, না আগেকার মত গলাৰ জোর আছে। আনি 
মার্জনা ভিক্ষা কবলন। সে আবেদন অগ্রাহা হোলো । তন কি করি, 
কাঙ্গালেব সর্জন-বিদিত “ওনে দিন ত গেল, সন্ধ্যা গোলে, পাব কর 
আমারে”কোন বকমে গান কবলাম। তাঁর পব শ্রামান বামেশ্বর একটা 
হিন্দী গাইলেন। সর্বশেষে মহাবাজীধিবাজ বাহাদুব কুমাবদ্ধয়কে 
নিয়ে ভীবই বচিত “কে বা গুক, কে বা! শিশ্ভঃ কে বা ছোট, কে বা বড” 
গাইলেন। গানটা সত্যই সময়োপযোগী হয়েছিল, আকার এট 
মহাষ্টমীব দিনের আনন-সম্মিলনে ছোট বড কেউ ছিলেন না--গহারাজা- 
ধিবাঁজ থেকে আরম্ভ কবে ভীবই কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণী পর্যযস্থ সবাই 
এই পবিত্র দিনে মানমর্্যাদা ভূলে এক হয়ে গিয়েছিলেন । রাত্রি প্রায় নটাব 
সময় মহাষ্ট্মীর আননদ-সম্মিলন তঙগ হোলো] 


২৬৯ 


১*ই আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার, নবমী 


আঁজ নবমী। সাবাদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা । বিশেষতঃ আজ কুমাব 
পার্কে শ্রীপৃক্ষ মহাঁবাঁজাধিবাঁজ বাহীছুব কনিষ্ঠ মহাঁবাজকুমাবেব জন্মতিথি 
উপলক্ষে একটা ভোজেব আয়োজন কবেছিলেন। আমরা সকলে ত 
আছিই , এতদ্বাতীত বাঙ্গলোনে কাধ্যোপলক্ষে যে কয়জন বাঙ্গালী অবস্থিতি 
,কবছিলেন, তাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ কৰা হয়েছিল ১ আঁব মীদ্রাঁজী যে 
কয়েকটী ভদ্রলোকেব সঙ্গে আমাঁদেব একটু বেণী ঘনিষ্ঠতা হয়েখিল, তাদেবও 
বাদ দেওয়! হয়নি । 

সন্ধ্যার পবই সকলে সমবেত হলেন, বাত্রি নটা পর্যন্ত গাঁন বাঁজন! 
হোলো, কুমাঁথ পার্কে উদ্ভানে বাজী পো্ডানা হোলো । তাৰ 
পব ভোজ । বাত্বি দশটা বেজে গেল দেখে জামবা তাডাতাড়ি শরন 
কবতে গেলাম, কাৰণ পরদিন ভোবেৰ গাড়ীতে শ্রীমান বামেশ্বব আব আমি 
মঠিযাব দশহরাব উত্মব দেখতে যাঁব। বাঙ্গালোনেন যে কয়টা বাঙ্গালী 
'বন্ধ নিমন্্ণে এসেছিলেন, তীবা বলে গেলেন যে, পরদিন বিজয়া উপলক্ষে 
তাঝা মকলে সপবিবাবে একটা আলোক চিত্র তুলবেন এপ একটা 
ছোটখাটে। উত্সবেবও আয়োজন কববেন , আমাদেব তাঁঞ্জে হাঁগ দেবার 
জন্ত বিশেষ অন্ুবৌধ কবলেন , কিন্ত, আমার ত থাবৃবাঁর যো নেই। সেই 
কথ। শুনে তাবা দুঃখিত হলেন এবং তাদের সেই আলোকচিত্র একখানি 
আমাকে পাঠিষে দেবেন, ব'লে গেলেন। 


ক 





নিউম'(ট-বাঙ্গালোর 


| ৮ শিপ পিপিপি টসে পশপাশাশীশিী পপ পপ শিপ কস গাথা 


সোমেশ্বর মন্দিব 
৯৫ 





মহিযুল্প 


২৭শে সেপ্টেম্বর, ১১ই আশ্বিন, রবিবার, বিজয়াদশনী।-- 


আজ আমাদের মহিযুর যেতে হবে, কার? আজ অপরাহ্কালে মহিষুরে 
যে দশহরাঁর শোভাযাত্রা! বের হয় তা এই দক্ষিণাঞ্চলে সুধু দক্ষিণাঞ্চলে 
কেন, সমগ্র ভারতবর্ধেই একটা দেখবার মত জিনিষ। কয়েক দিন আগে 
আমব| বখন মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোরে আসছিলাম, তখন গাড়ীতে নান! 
শ্রেণীর যাত্রীর ভিড় দেখে কারণ অনুসন্ধানে জান্তে পেবেছিলাম, এই সব 
বাত্রী এখন থেকেই দশহরাঁর শোভাযা| দেখ্বাব জন্য মহিষুরে যাচ্ছে। 
বিজয়া দশমীর আট দশ দিন আগে থেকেই যাত্রী যেতে আরম্ত হয়। এর 
থেকেই বুঝতে পাঁরা যায় যে, দরশহবাব শোভাধাত্রা দেখবার প্রলোভন এ 
অঞ্চলের লৌকের কত বেণী। আমরা সুদুর বাঙ্গালা দেশ থেকে মহিযুরেব 
এত নিকটে এসে এমন শোভীবাত্র! দেখ্ব না, তা কি হয়। সেই জন্য 
যুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমাদেব আজ প্রাতঃকালে সাতটা কুড়ি 
মিনিটের গাড়ীতে মহিষুর যাবার ব্যবস্থা করবাব কথ] তার প্রাইভেট 
মেক্বেটারী শ্রীমান ললিতকে আদেশ করেছিলেন। এই দশহরা পর্ব 
উপলক্ষে থে সমস্ত সন্থান্ত অতিথি মঠিষুরে সমাগত হবেন? তাদের ব্যবস্থার 
ভার পেয়েছিলেন বাঙ্গালোরেরই একজন উচ্চ রাঁজকর্মচারী শ্রীযুক্ত রাম 
রাঁও মহাঁশয়। তীর সঙ্গে শ্রীমান ললিতের বন্ধুত্ব ছিল। ললিত শ্রীযু্ধ 
রীম রাওকে পত্র লিখেছিলেন যে, তিনি যেন আমাদের এই শোভাযা। 
দেখ্বার একটু সুব্যবস্থা! করে দেন; অর্থাৎ আমর! মহিষুর মহারাজের, 
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অনিমস্ত্রিত অতিথি হ'তে চাই নে; আমরা এই চাই যেন তিনি আমাদের 
মত সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটি মানুষকে শোভাযাত্রা দেখবার স্থবিধা করে 
দেন নতুবা সেই জনসমুদ্রে আমরা হয় ত দিশেহারা হয়ে বাব। সেই 
পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত রাম রাও লিখেছিলেন যে, সাতটা কুড়ি মিনিটের 
গাড়ী যখন মহিষুব ষ্টেসনে পৌছিবে, তখন তিনি সব কাজ ফেলে রেখে 
ষ্রেসনে নিজে উপস্থিত থাঁকৃবেন এবং স্মামাঁদের জন্য যা ব্যবস্থা করতে হয়, 
সব কববেন। 

ন্নতবাং শ্রীমান রামেশ্বর ও আমি রবিবার প্রাতঃকালে সাড়ে ছয়টার 
সময় বাঙ্গীলোর মিটি ষ্টেসনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সেই দিনই বানি 
এগারটাৰ গাড়ীতে আমরা ফিরব) সুতরাং দ্বিতীর বস্ত্র সঙ্গে নেবারও 
প্রয়োজন বোধ করলাম না। শ্রীমান রামেশ্বর খাঁটা হিন্ৃস্থানী পৌঁষাঁক 
পবে, মাথায় প্রকাণ্ড,একটা পাগড়ী বেধে নিলেন; আর আমি খদ্দরেব 
ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর একখানি শীতবস্ত্র কাধে ফেলে একেবারে পুরা 
স্বদ্ো বাঙ্গালী ভ'লাম। পূর্ব রাত্রিতেই মোটরের ব্যবস্থা করা ছিল। 
ভোরে উঠে চা পান ক'বে মোটরে উঠবাঁর সময় দেখি মহাঁরাঁজ ন্বয়ং 
উপস্থিত । তাঁকে যথাখোগ্য অভিবাদন করে, তার নিকট নান উপদেশ 
গ্রশ্ণ ক'বে আমর! সিটি ছ্রেসনে গেলাম । 

্টেসনে লোকীরণ্য--সব মহিযুবের যাত্রী । শুনলাম, অন্য দিনে এই 
ট্রেণে যত গাড়ী দেয়া হয়, আজ তার দ্বিগুণ গাড়ী দেওয়া হয়েছে; তবুও 
বেল কর্তপক্ষের* মনে হচ্ছিল, এতেও হয় ত সব যাত্রী যেতে পারবে না। 
একটু পরেই শুনলাম, এ গাড়ী যাবার একঘণ্টা পরে একখানি স্পেশাল 
ট্রেণের ব্যবস্থা হচ্চে । 

আমাদের ছরেসনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা, করতে হোলো । ছুইখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর দশহরা কন্সেসন রিটা টিকিট কিনলাম; এত্যেক খানির 


তা 





দম ৮/০। ঘথাসময়ে গাডী ছাঁডল। বাণ্তায় সুধু একটা বড় ষ্টেসন 
শ্রীরক্গপটম্। সেখানে একটা কেল্লা আছে। তাঁব ভগ্নাবশেষ' শাঁড়ী 
থেকেই দেখ তে পেলাম । এব পবে ষ্টেসনঈ মভিযুব। 

আমব! ঠিক এগারটাঁৰ সময় মঠিষুব ষ্টেসনে পৌছিলাম। ষ্টেসনে 
শ্রীযৃক্ত বাম বাঁও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন৷ তাব আজ অনেক কাজ । দেশ- 
দেশান্তব থেকে যে সব বাঁজ-মতিথি এসেছন, আসছেন, তাদেব সব ব্যবস্থা 
তাকে কবতে হবে। তা ছাঁডা, এই সময়ে বাবস্কাপক সভা, প্রতিনিধি সভা 
প্রতৃতিব অধিবেশন হয়। তাব জন্য প্রত্যেক জেলার নির্বাচিত ও 
মনোনীত সদস্যগণ এই সময় সমাগত হন। তাদেবও অভ্যর্থনা ও 
অবস্থানের ব্যবস্থা তাঁকে করতে হযেছে । স্বতবাং শ্রীযুক্ত বাম রাও 
মহাশয়েব তিলার্ধ অবকাশ ছিল নাঁ। তবু9 তিনি ষ্টেসনে এসেছিলেন । 
আঁমবা কাহাবও অতিথি নই, তবুও শ্রীযুক্ত বাও মহাশয় আমাদের জন্ত 
্যবস্থা করেছিলেন । ষ্টেসনে আমাদের জন্ত একখানি ফিটন ছিল। শ্রীযুক্ত 
বাও বল্লেন, এই গাড়ী তখন থেকে বাত ১১টায় আমাদের ছ্লেসনে পৌছে 
দওয়া পর্য্যন্ত হাজিন থাকবে। নূতন অতিথিশালার (176 81610 
31000. 05055155 18056 ) আমাদের থাকবার স্কান তিনি ঠিক কবে 
বখেছিলেন। সেই অভিথিশালাধ স্ুপাঁবিনটেণ ডেপ্টও প্রীপনে আমাদের 
ন্ত এসেছিলেন । শ্রীযুক্ত বাম বাও মামাদের ঠাব জিন্মা করে 
দলেন। 

089% 1709856 ষ্টেসন থেকে মিনিট দশেকের পথ । সেখানে 
নামাদের যে ঘর দেওয়া! হোলো, তা অতি সুন্দর । প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী, 
সত প্রাঙ্গণ । প্রত্যেক অতিথির জন্ত একটী শোবার ঘর, তাঁর পাশেই 
কটী খাবার ঘর, তার পাশেই ল্লানের ঘর পাইখাঁনা প্রভৃতি । ঘরে 
জনেব মত খাট, বিছানা, মশারী, টেবল চেয়ার, আরনা, বৈছাাতিক 
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মালে সবই আঁছে। অর্থাৎ, বাজ-অতিথি না! হয়েও আমবা বাঁজাব 
হালে থাক্বাব স্থবিধা পেলাম। 

আমি তখন হাভাতাডি ম্লান কবে নিলাম। সঙ্গে বিছানা ব! দ্বিতীষ 
বন্ধ ছিল না; সুধু একবানি ছোট তোধালে পকেটে নিয়েছিলাম । ক্াঁনের 
পবই আহার । ভাত, লুচি, তবকাবী, দৈ, অন্থল, ভাঁজ! সবই ছিল, কিন্ত 
সবই সেদেশী বান গুণে মামাদেব পক্ষে সুখাগ্ঠ হোলো নাঁ। " আমবা 
নিবামিষ খেলাম। এদেশেব বাঁ বডই খাঁবাঁপ। এবা সবিষাঁব তেল 
ব্যবহার কবে না, গুজব তেল দিরে বানী কবে ১ তাঁতে “আমাদের গন্ধ 
লাগে। ভাত, লুচি ক'থানি আব দৈ কলা দিয়েই খাঁওয়া শেষ কব্লাঁম। 
একজন পথি"গ্র্্ক ঠিক কবা গেল , সে ভোটেলেবই লে।ক। আমনা 
বিশ্রাম কবতে ল।গলাম। পথি-প্রদশক মহাশষ আহারার্দি শেষ কবে 
আামতে গেলেন । 
" ঠিক একটাব সমন সহব দেখতে বেব হলাম। দশহবাব শোশাযাত্রা 
বেরুবে ৪টাব সময। তাঁব পূর্বে যতটা হয সব দেখে নিনে হবে। 
সবকাৰী আফিপ। কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি দেখে নিয়ে জগমোহন ] 
প্রাসাদ দেখতে গেলাম । প্রকাণ্ড বাঁডী। এখানে মহাবাঞ্জ এখন থাকেন 
না, এব চাইতেও প্রকাণু অক গ্রাসাঁদে থাকেন। জগমোহন প্রাসাদে 
মহবাজার খাল 'থিয়েটাবেব টেজ দেখলাম। প্রাসাঁদেবই প্রকাণ্ড একটা 
হলে বাজ্যেব বাবস্থাপক সভা (1:6519180%5 (080011) বসে। আব 
একটা হলে বাজ্যেব প্রতিনিধি সা (8৮0৭5768055 4১55৫101)) 
বলে । এই সময় সমস্ত সভাব ভিন্ন ভিন্ন দিনে অধিবেশন হবে। প্রেসিডেন্ট 
হবেন দেওয়ান বাহাছুব সার বাজকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । 

জগমোহন প্রানাদ খুব সাজানো । প্রকাণ্ড বৈঠকখানা (197২717৫- 
10017 ) তন বন্ধ ছিল। তিনটাঁব সমক্ন থুল্বে, সাঁডে পাঁচটায় বন্ধ হবে! 
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বর্তমান দেওয়ান বাজমন্্ীধুবীণ সাব এল্বিয়ন বাঙ্জকুধার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্টি৩ি 


লে দলে লোক বসে আছে ড্রপ়িং কম দেখবাব জন্ত । শুনলাম এই 
বঠকথানা মহিযুরেব একটা প্রধান ত্রষ্টব্য। তখন পৌনে দুইটা । 
মামবা ঠিক করলাম, ৪টার সমর শোভাযাত্রা দেখে এসে জগমোহন 
পাসাঁদের বৈঠকথান! দেখব। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে তা আঁব হোলো না, 
শাঁভাযাত্র! দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা লেগে গেল। 

সেখান থেকে বেবিয়ে বড বাজপ্রাসাঁদ বাইবে থেকে দেখে নিলাম, 
ভতবে যাওয়া অসম্ভব । ভাঁজাব হাজার লোক সকাল থেকে শোভামাত্া 
দখবাঁব জন্ প্রাসাদের সম্মুথে অপেক্ষা কবছে। এই প্রাসাদ থেকেই 
শাভাবাঁত্রা বেব হয়ে প্রায় ছুই মাইল বাক! গিরে অন্য একট! প্রাসাদে 
বশ্রাম কববে। 

চাঁবটা বাঁজবাঁব তখন দেবী দেখে, আমব! চিডিঘ।থ|না দেখতে গেলম । 
শনী প্রত্যেকের ছয় পয়সা । ম্নিশেষ যে কিছু দেখবাব আছে তা মনে 
গলো না; তবে ছুইট| সাদ! ভালুক এই প্রথম দেখলাম । 

অনেকক্ষণ ঘুবে বেডিযষে এসে দেখি, বেলা পৌনে চারটা? 
খন যে পথে শোভাযাত্রা! যাবে, সেই পাঁথের এক স্থানে গেলাম । পথি- 
দর্শক নিকটস্থ পুলিস স্টেসনে গিয়ে আমাদের কথা বলতে সেখাঁনকাৰ 
বোগ! মশাই আমাঁদেব তাব আফিসেব মধ্যে নিয়ে বসালেন । 

শোঁভাঁঘাত্রা বেকতে দেবী হয়ে গেল । প্রাসাদ থেকে পৌনে পাচটা 
তা আরম্ভ হোলো । দাঁবোগা মহাশয় থানাব সম্মুথে বাস্তার বিপুল 
নৃ্তা সবিয়ে দিয়ে আমাদেব জন্য বাস্তার পাশে দুখানা চেয়ার এনে বস্বার 
ন্বোবস্ত করে দিলেন এবং লোকজন সবিষ্ধে দেবাব ক্গন্ত দু-পাঁশে ছু জন 
বল পাগড়ী দাড় করিয়ে দিলেন । 

এইবার শোভাযাত্রা! এসে পড়ল । প্রথমে অশ্বারোহী, পদাতিক, 
ভূতি সামরিক কায়দায় যেতে আরম্ত করল । এদের বাত্রা! আর ফুরায় 
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না প্রায় হাজার দুই তিন সৈন্তই গেল! তার পর অসংখ্য স্থুসজ্জিত ঘোড়া 
ও গরুর গাঁড়ী, উটের গাঁড়ী, হাতীর গাড়ী যেতে লাগল; রাজভাগুাব 
খালি করে এই সব জন্তদের মণিমুক্তা, ন্বর্ণীষ্তরণ দিয়ে বিভূষিত কর! হয়েছে। 
তার পব দলে দলে বাজনদার, নানান যন্ত্র বাঁজিয়ে গেল ; মাঁসা সোটাঁধারীও 
বোধ হয় দুই তিন হাজার গেল। রাঁজ্যের যত সব বড় বড় কর্মচারী 
নগ্রপদে শোভাবাজাব স্বে গেলেন। এ দৃহ্য দেখবার মত। তার পব 
প্রকাণ্ড একট! হাতীব উপব সোঁণার হাঁওদা, তাঁতে মহারাজ উপবিষ্ট। 
আমরা যেখানে ছিলাম, মেই পুলিস ষ্টেসনের দন্ুথে প্রকাণ্ড একটা দ্বার- 
মণ্ডপ তৈবী করা হয়েছিল। সেই সুন্দর গেটে পত্র-পুষ্প-শোভিত 
মহারাজের আলেখ্াও ছিল। পুলিশের লোকেবা পুষ্পমাল্য উপহার 
দেবাব নত প্রস্তত_ ছিল । তাই মহারাজের হাতী সেখানে একটু দাড়ালো । 
উপস্থিত সকলেই অভিবাদন করলেন, 'আমরাঁও করলাম। মহাঁবাজ 
প্রত্যভিবাদন কবলেন। তাঁর পর শোভাবাত্রা শেষ হয়ে গেল। বিপুল 
শোঁভাষাত্র! --আমাঁদেব সশবুখ দ্বিয়ে যেতে এক ঘণ্টাব উপর লাগল । এই 
শোভাযাত্রায় দেখলাম, বিলাতী সামরিক কায়দাও আছে, অ'বার খাটি 
দিশা কায়দাও আছে । এমন বিপুল শোভাধাত্রা আর *ুষ্খন কোথাও 
দেখি নাই। 

'মআমবা তথ্ন আবার গাড়ীতে চড়ে অন্ত পথে জ্গিয়ে গিয়ে আর 
একবাব শোভাধাত্রা দেখলাম । তখন সন্ধা হয়ে গিরেছে। শুন্লুম 
রাজপ্রাসাদ আব তার নিকটস্থ সমস্ত অট্টালিক! তখনই বৈদ্যুতিক 
আলোকে সঙ্জিত হয়েছে । সচবীচর যা আলো জলে, তা ছাড়া সেদিন 
৬* হাঁজাব অতিরিক্ত বৈছ্াতিক আলোকে রাক্-প্রাসাদ আলোকিত 
হয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি মেই আলোক-সঙ্জা দেখতে গেলাম। 
কোথায় সন্ধ্াযা-কোথায় অন্ধকার ;- রাজপ্রাসাদ ও অন্থান্ত প্রাসাদ 


/পপপপাপপাি তি পাতপপাপগা 


রা? 
] 
| 
ঠ 
এ 





৮ 





:  পরলৌকগত মহারাজা চামরাজেন উদেয়ার বাহাদুর 
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একেবারে আলোর মালায় বিভূষিত। এমন আলোর শোভা পূর্ব 
কখন দেখিনি । 
প্রাসাদের এই আলো ক-সজ্জার মধ্যে নমুখসথ কার্জন পাক” দেখলাম । 
বেশ বড় পার্ক। একটু দূরেই বাঞ্জার; সেটীও দেখবার মত। মহারাজার 
পার্কও অতি স্বন্দর; বিশেষতঃ সেই সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক আলোতে শোভা 
আরও বেড়েছিল। প্রাসাদের অনতিদূরে একটা স্থানে ছয়টা বড় বড় রাস্তা 
এসে মিলেছে । সেখানটাও চমতকার । তার নাম হাডিঙ্জ চক্ত। 
সাতটা বেজে গেছে দেখে আমরা বাসায় এলাস্্। হাত মুখ ধুয়ে সেই 
ও বেলার মত আহার। তাঁড়াতাড়ি আহার সেরে ফেরত-শোভাাত্রা 
দেখতে বাহির হলাম। এ পথেই ষ্রেসনে যেতে হবে, তাই চাকন.ন|ন*দর 
কিছু বকৃশিস্‌ দিতে গেলাম। তাঁরা কেউ কিছু নিতে চাঁয় না__গাইডও 
কিছু নেবে না; কারণ রাজভূত্যদের কারুর একটি পয়সা নেওয়ারও 
হুকুম নেই। কর্তৃপক্ষ জান্তে পারলে তাদের সর্ধনাশ। এ অবস্থায় 
সকলে যা করে, আমরাও ভূত্যদের আশ্বাস দিয়ে তাঁই করলাঁম। তাঁর 
পর ফেরত-শোভাধাত্রা দেখতে বার হলাম। 
ফেরত যাঁত্রা সাঁড়ে নটায় আম্বৈ। আমাদের ফিরবাঁর ট্রেন ১১টা 
' রাত্রিতে । শুন্লাম ফেরত-যাঁত্রার সজ্জা আঁরও মনোহর হবে। এখানে 
ত দুর্গোৎসব হয় না; সাতদিন পর্যান্ত রাজোর প্রধান হাতী, ঘোড়া, গর? 
পাল্কী, হাওদা, সিংহাসন প্রভৃতির শান্রাহুমোদিত অনুষ্ঠান ক'রে নান ও 
পূজা করা হয়। এই সাতদিন পর্যান্তস যে ভাগ্যবান্‌ হাতী ঘোড়া, গর? 
পান্ধী এবং হীওদীর স্নান ও পুজা হয়েছিল, এই ফেরত-শোভাযাত্রাঁয় 
তাদেরও দর্শন লাঁভ হবে। 
রাত সাড়ে ন'টার সময় আমরা! পূর্বের সত সেই পুলিস ছ্টেসনের সমুথে 
দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেগলাম। অর্দেক শোহানাত্রার সঙ্গে হাজার জার 
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হবে, এবং আমার মনে হয'দক্ষিণাপথের বিবরণও অসম্পূর্ণ থেকে যাঁবে। 
তাই অতি সংক্ষেপে মহিযুব-রাজবংশ সম্বন্ধে দুই একট! কথা “এখানে 
নিবেদন করতে চাই। 

প্রথমেই মহিষুর নামের উৎপত্তি সন্ধে যে শাস্ত্রীয় কথা গ্রচলিত আছে, 
তাঁই বল্ছি। কাদের কৃপায় এ স্থানের নাম এখন “মাইশোরে? 
(7০7৮) পরিণত হয়েছে, তা আমি জাঁনিনে। তবে, ধাল্যকাল 
থেকে ভূগোলশৃত্রেক্র কৃপায় এ স্থানের বানান মুখস্থ কবেছিলাম “মহীশূর' ; 
তাবপর জিয়োগ্রাফি পড়ে বানান শিখেছিলাম মাইশোর। কিন্তু, এখন 
আমি এ দুই বান'নই ত্যাগ ক'বে নাম দিয়েছি “মহিষুঝ | দক্ষিণাঁপথে 
যাঁবাৰ অনেক পূর্বে আমার সোদবোপম বন্ধু রায় ্রুক্ত রমণীমোহন ঘোষ 
বাহাছুবেব গঙ্গে একদিন কথা? সঙ্গে এই নামটা সম্বন্ধে আলোচনা হ্য়। 
তিনি তখন মাত্রাজ হইতে সষ্ধ-প্রত্যাগত | গেখানে তিনি পোষ্ট-মাষ্টার- 
জেনাঁবেল ছিলেন; এবং সেই সুযোগে দঙ্সিণাঁপথের অনেক স্থান ভ্রমণও 
কবেছিলেন এবং 'মনেক তথ্যও মংগ্রহ কবেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন 
যে, এ বাজ্যেব নামের বাঁনান মহিষুব হওয়াই উচিত, কারণ, যতদূর 
অন্ুমন্ধীনে জানা যায়, তাতে এ স্থানেই চত্ীদেবী মহিযাস্থর বধ 
কবেছিলেন ; সৃতবাং মেই উপলক্গেই এই নামকরণ হয়েছে। তাঁংপর 
আমি দর্গিণাপথে গিয়ে অনুমন্ধান ক'রে ও পুঁথিপত্র দেখে এ কথাই 
জান্তে পারি। রাঁজ্যটার আদিম নাঁম ছিল “মহিষ-উর) ও দেশের 
ভাষাঁর “উরু, শবর অর্থ 'নগরঃ। মহিষাস্থর বধের পৌয়ণিক বৃত্তান্ত 
অস্থুসারে এই স্থানেই তিনি চতীদেবী কর্তৃক নিহত হন; শী সেই থেকে 
এ স্থানের নাম অহিষউর হয়েছিল। তাঁর পর, ত্রমে পরিবর্তিত হ'তে 
হতে বর্ধমান নামে এসে ঠেকেছে । আমর! সেই জন্তই এ রাজোর নামের 
বানান প্হিযুর বহাল রাখ্লাম। তবে এখানেই যে মহিষান্্র বধ, 
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হয়েছিল, তাঁর পাথুরে প্রমাণ আমি ত দিতে পারব-ই না, আঁর কেউ 
পারবেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহে আছে_সে যে পৌরাঁণিক 
কালের কথা ! 
পৌবাঁণিক ধুগের কথা৷ ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসের যুগে আঁসা যাঁক। 
মহিধুর বাঁজা সেদিন স্তাপিভ হয় নাই ; তাঁর প্রথম গ্রমাঁণ এই বে, এই 
বিপুল জনপদের প্রান্তে এখনও অশোকের স্তম্ভ রয়েছে । তার পব, 
ইতিহাস পড়লে জাঁন্তে পাবা যাঁর বে, এই মহিসব-রাঁজ্যে অনেক প্রসিদ্ধ 
রাঁজ-বশ রাজত্ব করে গিয়েছেন, বথা, শতবান, কদম, গঙ্গাবংশ, 
চালুকা বংশ, বাষ্ীকট, চোল, ঠৈশাল ইত্যাদি । তীদের পর বিজয়নগব 
বাঁজ-বংশ এখানে বাঁজন্ব কবেন; তীদেব পরই বর্তমান রাঁজ-বংশের 
অধিকার এখানে শ্াপিত হরেছে। অতরাঁং ২্টীর চতুর্থ শতাঁব্দীতেও যে 
মহিযুব* রাজা ছিল-_ সুধু বিগ্মান নয়, মহা প্রতাপশালী ছিল, ইতিহাসের 
পৃষ্ঠার তার প্রমাণ আছে । ভৈশালা রাজ-ব"শ মহিষ্রে ছাদশ ও ত্রয়োদশ 
শতান্বাতে রাজ করেছিলেন। দে কালেব ইতিহাস আরও বেশী দিতে 
গেলে হয় ত অনেকের ভাল লাগবে না: তাই ও-কথার এখ| এই “ইতি? 
করে বর্ভমান রাজ-বংশের একটু বিবরণ দিই | 
এখন যে বংশ মহিযুরে রাজত্ব করছেন, এরা উদেরাঁর বংশ। এদের 
কুলি আছে ।, তাঁর থেকে জান্তে পারা যার যে, এ'রা চন্ত্বংশীয় ক্ষত্রিয় 
যাদব শাখা হতে উদ্ভুত হরেছেন | তা হ'লে এরা যে শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত, 
সে কথ! বলা যেতে পারে। যখন বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন হয়, সেই 
সময় এই যাদব্জশাখাঁর দুই ব্যক্তি দেশত্যাগ করে দীক্গিণাত্যে আসেন 
এবং মহিযুরের মাইল কয়েক দুরে হাদিনাদ ( এখন যার নাম হাঁদিনারু ) 
গ্রামে বান করতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে ক্রমে তাদের অবস্থার 
উন্নতি হ'তে থাকে । এরা কবে এসেছিলেন, তা আমি বল্তে পাঁরূব না, 
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তবে এটুকু বস্‌তে পাবি যে, সপ্তদশ শতাবাব প্রথমভাগে এই বংশের 
উত্তরাধিকাবীবা বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন--বল্তে গেলে রাজত্বই কবতেন। 
এদেব গোঁডা থেকে নামের তালিকা আছে, কিন্তু, আমি সে সকল 





নামের উল্লেখ না কবে, একেবাবে রাজা উদ্দেরারেবই নাম করছি। মহিষুব 
তথন একটা বড় রাজ্য হয়ে দাড়িয়েছে । রাজ! উদেয়াব ১৫৭৮ ত্ষ্টাব্ধে 
সিংহাঁসনে আঁবোহণ কবেন এব" তব হাতেই বাঁজ্যেব সমৃদ্ধি আবস্ত হয়। 
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ইনি এমন নীর ছিলেন য়ে, ইনি শ্রীরঙ্গপটম্‌ পর্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন। 
তার" পরে, নাম করবার মত রাগ হয়েছিলেন চিক দেবরাক্ষ উদদেযীর। 
ইনি ১৬৭২ অব্য থেকে ১৭৪ অব পর্যন্ত রান্গত্ব করেন। এরই আমলে 
১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর মহিষুর রাজ্যের অন্ত্ৃস্ত হয় এবং মহিষুর 
রাঁজ্যের সীম! খুব বেড়ে যাঁয়। এঁর পরেই ধাঁরা রাজা হন, তাঁরা তেমন 
কাজের*লোক ছিলেন না, শোর্্যব ধ্যও তাঁদের তেমন ছিল না) স্ৃতরাঁং 
বছে কিনারে যাঁদের শক্তি প্রবল ছিল, তীরা অধিকাৰ বিস্তার করতে 
লাগি ।॥ শেষে এমন হেলো থে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইত্িহীস- 
প্রসিদ্ধ বীর হাইদাঁব আলি মহিষুব রাজ্য কেড়ে নিদ্ধ নিজে বাঁজা হয়ে 
বসেন। তীর সময়ে এবং তীব মৃত্যুব পর তীব উপধুক্ত পুজ টিপু নহ।নেণ 
রাজত মময়ে মহিযুব বাজ্যের অনেক উন্নতি ইর। তাঁব পৰ ইংনাঁজ 
সবকাঁবের সঙ্গে টিপুধ বে যৃদ্ধ হন, তাতে তিনি হেরে ঘাঁন এবং ১৭৯৯ 
ৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হ'লে ইংরাজ-সরকাঁব পুনবার সেই পুবাতন উদেযাব- 
বংশীব মহারাজা শ্রীকঞ্চবাঁজা উদেরার বাহাদুলকে রাজ্য প্রদান কবেন। 
ইনিষ্ট উক্ত নাঁমধাবী তৃতীয় মহারাঁজ। ইহারই পুত্র মহাঁঁ' শ্রী চাম- 
রাঁজেন্্ উদেয়াব বাচছুব জি-সি-এস-মাঁই । ইনিই কজি «.তাঁয় বেড়াতে 
এসে ১৮৯৪ থুষ্টান্দেব ডিসেম্বর মাসে অকন্মাৎ ডিপ্থিরিয়া বোগে আক্রান্ত 
হয়ে প্রাণত্যাগ কবেন। কাঁলীঘাটের কেওড়াতলার মহাশ্বশীনক্ষেত্রে 
তার প্রকা সমাধি-সন্দিস বয়েছে। 

মহারাজ চামরাঁজেন্দ্র উদেয়ার যখন পরলোঁকগমন করেন, তখন বর্তমান 
মহারাজ শ্রীরুঞ্ণরাজ! উদেয়ার বাহাঁছুব জি-সি-এস্‌ আই, জি-সি-বি-ই 
মহোদয় নাবালক ছিলেন। গবর্ণমেন্ট ,তখন তাহার মাতা মহারাঁণী 
বাণীবিলাস সান্গিধাঁনা মহোঁদয়ার হস্তে রাজ্যভার ও নাবালকের শিক্ষার 
ভাঁর প্রদান করেন। মহারাণী সেই দারিত্বপূর্ণ কার্য যেকি ভাবে সম্পন্ন 


সর 





দা 


করেছিলেন, তাহা বর্তমান মহারাজা রাছুরের অভুলনীয় কাঁধা- 
ক্ষলাগেই প্রকাশিত। আমাৰ মনে হয়। ভারতবর্ষে এমন ন্ুশাঁসিত ও 
সমৃদ্ধ বাজ্য অতি কমই আছে। মহিষুবের এই সমৃদ্ধির কথা বলৃতে গিয়ে 





দশহবাব শোভা খাতা 
সার শেষাদ্রি আরাব মহোদয়ের নাম আপন! হইতেই স্বতিপথে উদ্দিত 
হয়। তিনি এই রাজ্যে উন্নতিব জন্য কি চেষ্টাই করেছিলেন। 
তাঁর কথা! পূর্তেই বলেছি। বাঙ্গালোবে এবং মহিযুবে সাধারণ 
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পাকের সঙ্গ কাবার বলে দেখেছি যে, তাঁরা মহারাজকে দেবতা নে 
শরন্ধার অঞ্জলি দিয়ে থাকে । প্রজার স্খস্থাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য মহারাজ ৃ 
কত যে. অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর সংখ্যা করা যায় না। মহিযুরে 
প্রাঙ্যের রাজস্ব থেকে বা আয় হয়, নানা কল- কারখানা থেকে তার চাইতে 








ভূত দেওয়ান দার শেষাদ্রি আগার বাহাদুর 
কম আয় হয়না) আর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই সব প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করে রঃ অর্জন করছে। কাপড়ের কল যে কত আছে,তা বলা 
বায় না। বন-বিভাগ পেকে পূর্বের কাঠ বিক্রয় করেই যা লাভ হোতো) 
মহারাজা বা য়ে চন কারখানা রতি টি করেছেন, তার 


থেকে কাঠ ত বিক্রয় হদ-ই তা| ছাঁডা চন্বনেব তৈল, চন্দনকাটের নান! 
আদ্বাব, সাবা প্রৃতিব খুন কাটতি। সানানেব কল, দিঃ/শলাইয়েব 
কল, আবও কত কি মহাঁবাজ প্রতি ঈত কবেছেন। তার পব রুয়িকার্য্যেব 
উন্নতিব জন্য ভলমেচনেব যে ব্যবস্থা বাঁজামধ্যে কবেছেন, তা দেখলে 
মহাঁবাজকে ওশংসা না কবে থাকা যাঁর না। কোলাবেব স্বর্থথনি ও 
কাবেবীব জল-গুপাত থেকে বৈচ্যুতিক শক্তিৰ উৎপাদন এই মহাবাজার 
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বিশ্ববিষ্ঠালয়েব ভাইস চ্যান্মেলব ও শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার 
সাব ব্রজেন্্রনীথ শীল বাজতন্ত প্রবীণ 
আমলেই হয়েছে , এবং এই ছুইটি কারখানা যদিও বিভিন্ন কোম্পানী 
কর্তৃক পবিচাপিত হচ্চে, তা! হো'লেও এদেব থেকে মহরাজেব বাঁজকোধও 
স্টীত হক্চে ; তাঁব হাঁজাব হাজাব প্রঞ্জাব জীবিকা-সংস্থান হচ্জে। বিষ্ঘাচ্চায় 
মহাবাঁজেব অতুল উৎসাভ » মহিষুব বিশ্ববিগ্তালাঃ বাঙ্গালোব কলেজ ও 
রিসার্চ ইনষ্টিউট, মহিযুর মহিলা.কলেজ তার জাজলামান প্রমাণ । এই 
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'অহিষু্ধ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ও রাঁজ্যের শিক্ষাসচিব হচ্ছেন 
আমাদের 'ববা্গালীর উজ্জল বস শ্রীযুক্ত সার বজেম্্নাথ শীল মহাশয়। 
মহারাজ "ভীকে “রাজতন্ত্-গ্রবীণণ উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন। 
পূর্বেই বলেছি এ রাজ্যের বর্তমান দেওয়ান হচ্ছেন বাঙ্গালী । ;তাঁর নাম 
সার এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম-এ, সি-এদ্‌-আই, 
সি-আই-ই | মহারাজ তীকে 'রাঁজমন্্রধুরীণণ উপাধি দিয়েছেন। আমাদের 
দেশের রায় সাহেব, রাঁয় বাহীছুর প্রভৃতি উপাধির চাইতে এ সব উপাধি 
কেমন সুন্দর, আর কেমন স্বদেশী! দুঃখের বিষয় মহারাজ নিঃসস্তান। 
তিনি সর্বদা পৃজা-অচ্চনীতেই নিবিষ্ট আছেন। তাঁর ছে!ট ভাই যুবরাজ 
শ্ীশ্রীকান্তিরাভ নরসিংহরাজ উদেয়ার বাহাদুর জ্রি-সি-আই-ই মহোদয় 
মহিষুর রাজ্টের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী । 
এইস্কানেই মহিযুরের কথা শেষ করলাম । 


১২৬ 


টা ভীর্থমাজা 
২৮শে সেপ্ম্বর, ১২ই আশ্বিন- সোমবার ।--. 


আঙ্গ রাত্রি পৌনে ন'টাঁয় আমাদের তীর্ঘ-্রমণে যেতে হবে; তাই 
বিগত কল্য কোন রকমে মহিষুবের প্রধান পর্ব দশহরার উৎসব দেখ! 
ন্ষে কবে, রাত্রির গাঁড়ীতে বাত্রা করে আজ প্রাত্ঃকালে বাঙ্কালোরে 
এসেছি । কুমার পার্কে আমাদের প্রবাস-ভবনে এসে দেখি সেই সকাল 
থেকেই বাধাছাদার পর্ব আর্ত হয়েছে। কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা 
হৌঁো না) ছুই তিন দিন পূর্ব থেকেই আমাদেব তীর্থ-্রমণের আয়োজন 
চন্ছিল। কিন্তু মেঘে একটা বিরটি ব্যাঁপাঁর, তা আমি মনে করতেও 
পারি নাই। পাঁচদিনের জন্ যেতে হবে; তাঁর আয়োজনই বা কি, আর 
এত বাবস্থাই বা কেন? কিন্তু, সে ভ্রম ভেঙ্গে গেল, বখন মন্ধ্যাব 
গব বাঙ্গালোর সিটি ্রেসনে উপস্থিত হয়ে দেখ্লাঁম যে, আমাদের সঙ্গী 
হবার জন্ত প্রায় শতাধিক ছোট বড় লগেজ ই্রেসন প্র্যাটফরমে জমা হয়ে 
রয়েছে। 

আমব! প্রাঞ্ঃকৃত্যাদি সেরে আমাদের আড্ডায় ঝসে মহিষুরের কথা 
বল্ছি, এমন সময় মহারাজ এসে উপস্থিত এবং আমাদের কি কিঙঙ্গে 
যাবে, সে সব তখনই গুছিয়ে ফেলতে বস্লেন। শ্রীমান রামেশ্বর বঙ্গল 
“এখনও ত বহৃত দেরী আছে। আমাদের সামান্য কিছু যাবে; সে 
আমরাই সঙ্গে নিয়ে যাব।” 

মহারাজ হেসে বন্লেন “তা হলেই হয়েছে আর কি। এক মাধ 
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বেলা না পঁচপাচ দিন বাইরে থাবতে হবে। ও গাব ছেলেমানুষী নয় 
দেখি, বাসস খোল। কি কি যাবে না যাঁবে' আঁমি ঠিক করে নিয়ে 
যাচ্ছি। 'জিনিষপত্র চাকরদের জিম্মা করে দিতে হবে যে।” তখন আর 
কফি করা ধার, সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ব্যাগ ট্রাঙ্ক প্িভৃতি খুলতে 
হোলো । তিনি নিজে পমন্দ করে কাঁপড়-চে।পড় ও বিছানা চাঁকরদের 
দিয়ে কুমার পার্কে নিয়ে গেলেন; অবশিষ্ট যা রইল, তা গুছিয়ে 
তুললাম। 

আমর! তীর্থ-দ্রমণে যাঁৰ আটজন যাত্রী, আর সঙ্গে যাঁবে সাতজন 
অন্ুযাত্রী। আটজনের হিসাব দিচ্ছিঃ__ শ্রীযুক্ত মহারাজাধিবাজ বাহাছুবঃ 
শযুক্ত ধিরাক্জকুমার উদয়টাদ মহতাব বাহাদুর খি-এ (তখন কিন্তু ইনি 
বি এ পাঁশ করেন নাই, তার পবে কবেছেন ) শ্রীধুক্ত রাঁজকুমাব অভর়টাদ 
মহতাঁব, বাহাছুক্স। শ্ীমান ভগবতীপ্রসাদ মেহেরা, শ্রীমান ল.লতমোহন 
দাঁস (প্রাইভেট-সে ক্রেটারী ; শ্রীমান ফশীন্্রনাথ গুপ্ত এম-বি (সুতবাং 
ধচিকিৎমক ), শ্রীমান বামেশ্বরপ্রমাদ বর্খা (রাজ-চিত্রশিল্পী ) আর আমি । 
সঙ্গে চাকর বাঁকর ও রদ্ধনকারী ব্রাঙ্মণে মাতজন । 

গাড়ী ছাড়বে মেই মন্ধ্যাব পর আটটা পঞ্চাশ মিনিটে খাঙ্গালোর 
সিট ষ্রেমন থেকে; কিন্ক বিকাল থেকেই জিনিষপত্র রও হতে আরম্ত 
হোলো। আমাদের উপর আদেশ জারী হোঁলো॥ আমরা যেন সেদিন 
কোথাও ভ্রমণে না যাঁই। এই ভাবে পারা দিন কাটিয়ে, সন্ধ্যা 
লাগতে-না-লাগতেই রাত্রির ভোজন শেষ করে, আমবা যাত্রাব জন্য 
প্রস্তত হলাম । ওয়া সাতটার সময় আরদালী এসে সংরাঁদ দিল-_ 
গাড়ী হাজিল। আমনা]ও হাজির! তখন ছূর্গা দুর্গা ব'লে আমর 
চার জন এক গাড়তে ই্েসনে যাত্রা করলাম। ষ্টেসনে গিয়ে দেখি 
আমাদের সব মালপত্র গাড়ীতে উঠে গিয়েছে । এখামি মাদ্রাজ মেল? 
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রা মরুর (তে ৪২ প2807, 0৮ ক এর 2 সি নেন 
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হবে না) আমরা অনার জংসনে গাড়ী কাল করে মাক্গালোর মেলে 
_যাঁব। তবে, আমাদের গাড়ী থেকে নেমে অন্য গাড়ীতে গিয়ে চড়তে 
হবে না, ক্লারণ আমাদের গাড়ীধানি জলারপেট নে: বাত একটার 
সময় কেটে নিয়ে মাঙ্গালোর মেলে জুড়ে দেবে । আমাদে, একখানি গোটা 
গাড়ী রিজার্ভ করা! হয়েছিল, তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ্রেী ছুই-ই ছিল। 
ামাঁদের র্প্রমাণ লগেক্চাদির কিছুই “বুক! করা হোলো নাঁ, সবই 
গাঁড়ীর গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হোলো, অর্থাৎ কোন রকমে আমাদের বিছানা 
পাতবার বেঞ্চ-কথাঁনি জেগে থাকলেন, আর সব লগেজে পরিপূর্ণ । 
আটটার সময় শ্রীযুক্ত মহারাজ, কুমারদয় ও ভগবতী ছসনে এলেন) 
আর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল ; আমরা যে যাঁর কক্ষে আশ্রয় নিলাম। 
জলারপেটে গাড়ী বদলের ভয়ে ভৃত্যের! আমাদের গাড়ীর লগেজের মধ্যেই 
যে যেখানে পারল স্থান করে নিল; কিন্তু পাঁচক ব্রাহ্মণ ছুইজন হুডুরের 
হুকুম ঠিক-ঠিক তামিল করবার জন্ঠ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই উঠেছিল। 
তার ফলে পরদিন প্রাতঃকালে তাদের আর সন্ধান পাঁওরা গেল না। 
তাঁরা আমাদের দেশী”. উচারী ত্রাম্মণ; ও*দেশেও কখন যাঁয় নাই), 
কোথায় জলারপো .. ,/খবরও রাখে না । বেচারীরা একেবারে মাদরাজে, 
গিয়ে পৌছেছিল এবং তার পরদিন বাঙ্গালোরে ফিরে গিয়েছিল। তাদের 
অনৃষ্টে রামেশ্বর দর্শন নেই, আর আমাদের অনুৃষ্টে বিধাতা হিনু্থানী 
'মহারাঁজ'দের প্রস্তুত খাদ্য মাপিয়েছিলেন তাই তারা র্‌ ভাবে 
অন্তহিত হোলো । ৃ 
এইখানে আমাদের পীচদিনের ্রমণ-লেখ ( হি ) দিছি ) 
এতে একেবারে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে আমাদের পাঁচদিনের গতিবিধি 
| নিয়মিত হয়েছে। রর রল হবার উপার ছিলনা, কারণ আমর। | 
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বখন যেখানে গৌঁছিব, সেখানকার গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজকন্মাচারী, 
পুলিশের কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সন্থান্ত ভদ্রলোকদিগের নিকট পূর্বেই সংখাদ 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; আমাদের যান-বাহন বথাঁসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত 
রাখবার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল ; যে যে মন্দির দেখতে যাওয়া হবে অন্য যে 
সকল দ্রষ্টব্য স্থানে যাওয়া হবে, সে সকল স্থানে সংবাদ দেওয়া ছিল, 
পাণাদের খবর করা ছিল। এ অবস্থায় আমাদের ভ্রমণ-তাঁলিকার একটু 
পরিবর্তনও করবার যো ছিল না) বথাসময়ে যথাস্থানে না গেলেই সব 
আগাগোড়া উলট-পালট ; আর তার অর্থ যথেষ্ট অস্থৃবিধা। 
আহমাচ্ছেল্স গঞ্ভডিছিশ্রিক্র হিল (0981500076 ) 
সোমবার ২৮শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোর সিটি ই্রেসন হইতে যাত্রা” রাত্রি 
৮-৫* মিনিট (৮ নং মীদ্রাজ মেল ) 
মঙ্গলবার ২৯শে সেপ্টেগ্বর-_-জলাঁবপেট জংসন (রাত্রি ১২--১৫ মিনিট) 
রী প্র. জলারপেট ত্যাগ-রাত্রি ১১৫ (নং ১২১ 
ডাউন মাঙ্গালোর মেল [ এখানে আমাদের 
গাড়ী কাটিয়া মাঙ্গীলোর মেলে জুড়িয়া দিবে ] 
এ ত্র. এরোদ, গ্রাতঃকালে ৫-_২* মিনিট (মাঙ্গালোর 
মেল ত্যাগ) [ এঁনিষপত আমাদের জন্য 
একখানি ফ্যামিলি সেলুন থাঁকিবে এবং 
কয়েকটা দ্বিতীর শ্রেণীর আসন বিজার্ভ 
থাঁকিবে। এই সেলুন এখাঁনে প্রত্যাগমন 
পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাঁকিবে ] 
এ এ. এরোদ ত্যাগ-প্রাতে ৬১০ মিনিটে (নং 
২২, ডাউন প্যাসেঞ্জার গাড়ী ) 
ব্রিচিনোপলী জংসন ১২--৩০ মিনিটে 
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মঙ্গলবার ২৯শে সেপ্টেম্বর--একটাঁর সময় মোটব-যৌগে তাঞ্জোর যাঁরা! ও 
সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন । 
এ এ ব্রিচিনৌপলী ত্যাগ রাজি ৯৪ মিনিটে 
(নং ৩ আপ. রামেশ্বরম্‌ একস্প্রেস ) 
বুধবার ৩০শে সেপ্টেম্বর, রামেশ্বরমূ, প্রাতঃকাঁলে ৭_-১৩ মিনিটে [রামেশ্বরম্‌ 


দর্শন ও পুজ| ইত্যাদি ] 
এ পর রামেশখবরম্‌ ত্যাগ ২_-৩* মিনিটে (কুলী 
ট্রেণের সহিত সেলুন জুডিয়। দিবে ) 
এ ত্র. ধনুষকোটী ৩--* মিনিটে । 
রী এ ধন্থুষকোটা ত্যাগ সন্ধ্যা ৬০ ( নং ৪, ডাউন 
রামেশ্বরম্‌ একস্‌ প্রেস ) 
তর '  মাছুরা রাত্রি ১১--২৫ মিনিটে 


বৃহস্পতিবার, ১লা অক্টোবর, মাঁছুরা ত্যাগ বাজি ৯--৩৫ মিনিটে (নং ৩৪, 
ডাউন প্যাসেঞ্জার) [ সমস্ত দিন মাছুর ভ্রমখ ] 
শুক্রবার, ২রা অক্টোবর, ত্রিচিনোপলী পুনরাগমন ভোর ৪--১৫ মিনিটে 


এঁ রী  ত্রিচিনোপলী ত্যাগ ১৩৫ মিনিটে (নং ২১, 
আপ প্যাসেঙ্জার ) 

রী গর. এরোঁদে উপস্থিতি সন্ধ্যা ৭--১৫ মিনিটে 

( এইখানে সেলুন ত্যাগ ) 

শর ব্. এরোদ ত্যাগ রাত্রি ৯৪৮ মিনিটে (নং ৯১১ 

মাঙ্গালোর মেলে ) 


শনিবার ৩রা অক্টোবর জলাঁরপেট রাত্রি ২--৬ মিনিটে ( এইখাঁনে 
আমাদের গাঁড়ী বাঙ্গালোর মেলে জুড়িয়া 
দিবে) | 
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২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার. 


সেই যে বাঙ্গালোরে গাড়ীতে উঠে কম্বল গায়ে জড়িয়ে শম্নন করেছিলা ম, 
তার পর আর সাড়াঁশব্ধ ছিল না; জলারপেটে গাড়ী বদল করতে হবে 
না, সুতরাং নিশ্িন্তে নিদ্র। দেওয়া গিয়েছিল । যদি কেউ না জাগিয়ে 
'দিত, তা হোলে চাই কি বেলা আটটা পর্যন্ত অকাঁতবে নিদ্রা দিতে 
পারতাম। নিদ্রাব অপবাঁধ ছিল না) পূর্বদিন রাত্রে মহিষুর থেকে 
ফিরবার সময় ঘদ্দিও বার্থ ধিজার্ভ ছিল, কিন্তু সঙ্গে বিছানাপত্র না থাকার 
মৌটেই ঘুম হয় নাই। তার পব বাঙ্গীলোবেও দিনের বেলায় বিশ্রীমেব 
অবকাশ হয় নাই; কাঁজেই সাবারাত্রি নিদ্রা দেওয়৷ বিশেষ অপবাঁধের 
কারণ হয় নাই। কিন্তু, সাবাবাত্রিই বা কৈ? আমাদের ..'ডা ভোর 
পাঁচটা কুড়ি মিনিটে এরোদ পৌছিবে। এখাঁনে আমাদে। গাড়ী বদল 
করতে হবে। এখান থেকে আমরা 50407 10015 [21195 0০10 ব 
যাত্রী হব। রাঁতি যখন চারটে, তখন কোন্‌ এক অজ্ঞাতনামা ঠ্রেসনে 
একজন ভৃত্য এসে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেল যে, এখনই উঠে প্রস্তুত 
হ'তে হবে, একঘণ্টা' পরেই এ গাঁড়ী ছেড়ে অন্ত গাড়ীতে যেতে হবে। 
তখন আর কি করা যায়; সকলকেই উঠতে হোলো । এরোদের 
পূর্ববর্তী ছ্রেসনে মহারাজ ব্য়ং দেখে গেলেন আমরা প্রস্তুত হয়েছি কি 
আ। সেই ভোরের পূর্বে গতীব নিদ্রাভকঙ্গ, তখন এক পেয়াল! চা যে 
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বড়ই আরামদায়ক, এ কথ মহারাঁজকে বলতে 'ছিনি ধল্লেন “কথাটা 
ঠিকই, কিন্তু সে যে হবার যো নেই । মোটখাট বীধা রয়েছে) ধন.সে' 
সব খুল্তে গেলে মহাবিত্রাট। এরোদে নেমে দপী মিনিটের, মধ্যে 5 
কা ৩ টি 
কুড়ি মিনিটে এরোদ ্টেসনে গাড়ী পৌষ টেনে 
টি কুলী ছিল। তাঁর! আমাদের মালপত্র নিযে সনের অপর দিকের 
ধর্যাটফরমে মহার।জের জন্ত নির্দিষ্ট সেলুনে বোঝাই করতে আঁরস্ত করল। 
আমরা রেলের উপরের সেতু পার হয়ে অপর প্র্যাটফরমে গেলাম । গিয়েই 
দেখি রেলের রিফ্রেদ্মেন্ট রুমের আরদালীরা চা প্রভৃতি” নিয়ে হাজির । 
আমার চা-পানেব আগ্রহ বুঝতে পেবে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ বাহাছুধ 
এরোদের একের ষ্রেসনে আমার সঙ্গে কথাবার্তার পরই এরোর্দে 
চা প্রস্তুত রাখবার জন্য তাঁর কবে দিয়েছিলেন। তাই যেখানে উপস্থিত 
হওয়া মাত্রই চা প্রস্তত। আমার 'প্রভৃতি'র প্রয়োজন ছিল না) ছুই 
পেয়াল! চা পাঁন করে রাত চারটায় শব্যাত্াগের ক্ষতিপূরণ করা গেল। 
এখন গোল উপস্থিত হোলো! থাকবার স্থান নিয়ে। 'ক্ষ্যামিলি সেলুনে 
একটা বৈঠকখানা-_ইংরাঁজীতে বাঁকে ৫78%178 7০০] বলে, ছুইটী ছোট 
ক্যাবিন, শ্নানের ঘব, পাঁইখানা, রান্নাঘর, ভীড়ার ঘর। স্থির হোলো 
বৈঠকখানায় বে তিনখাঁনি সোঁফা আছে, তাঁতে মহারাজ ও ছুই কুমার 
বাহাদুর থাকবেন, পার্খের একটা ক্যাবিনে শ্রীমান ভগবতী থাকবেন, অপর 
ক্যাবিনে আমি থাকব; আর একটু দূরে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা 
রিজার্ভ হয়েছে, তাঁতে বামেশ্বর। ললিত ও ফণী যাবেন। আমি এ প্রস্তাঁ 
নামগ্ুব করলাম। আঁমি সেলুনের সেই অপরিয্নর পারাবতের কক্ষে 
থাকতে পারব না; ওটী সাহেব মানুষ ললিতমোহনের জন্তই নির্দি 
হোক | আমি যে অষ্টগ্রহর জামা গায়ে দিয়ে থাকবঃ তা কিছুতেই হ'বে 
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1 


চে 
শী শিপ 


পপি পাস্ছন্িীলীশীলিজ্দ 
টি শি ভি তি 
০ সহি 


না। জাম! ত্যাগ করে, হাটুর উপরে কাপড় তুলে না বস্লে আমাৰ 


* আঁরাষ'বোঁধই হয় না। বিশেষত, শ্রীমান রামেশ্বর আমার দক্ষিণ হস্ত, 


আমার অন্ধের বষ্টি; সে আমার পাশে না থাকলে আমার চারিদিক 
অন্ধকার। অতএব, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মহা আরামে, মহা আননে 
যাঁব। অগত্যা আমার গ্রস্তাবই গৃহীত হোলো । মহারাজ ললিতবে 
বললেন “ওহে, ভুমি তোমার এ সাহেবী পোষাক এ পাঁচদিনের জন্য 
খুলে ফেল; একেবারে ওঁর মত বাঙ্গালী হও। গশুন্লে ত বচন।” বল 
বাহ্‌ল্য, এ কয়দিন ডাক্তার, ললিত ও রাঁমেশ্বর, এই তিনজনকে বিলাতী 
পোষাক ত্যাগ করে বাঙ্গালী বাবু সাজ্তে হয়েছিল । 

ছয়টা দশ মিনিটের সময় আমাদের গাঁড়ী ছাঁড়ল। এখাঁনি ডাউন 


*" প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। আমর! এরোদেই চা পাঁন করেছিলাম; কিন্তু, ত 


হোঁলে কি হয়, আমাদের পাঁচদিনের জন্য বে গৃহ'ঠী সেলুনে পাত 
হয়েছে, তারও ত প্রথম পরথ করতে হবে। সুতরাং « রীতি সাতটা; 
সময় চা ফলমূল মিষ্টান্ন সেলুন থেকে এলো । সেই দময়ই ভৃত্যের 
সংবাদ দিয়ে গেল যে, সাড়ে দশটায় আইহীর্্য প্রস্তুত হ ব। আমরা যেন 
নেই সময় কোন একটা ষ্টেসনে নেমে সেলুনে গিয়ে মধ্যাহ-ভোজন শে, 
করে আমি । আমাদের কিন্তু মধ্যাহন-ভোজনের তেমন দরকার ছিল না 
কারণ প্রত্যেক ছ্টেসনেই সুন্দর কদলী দর্শন করে এবং তাঁর অসম্ভব স্থুলদ 


* মুল্য গুনে শ্ীমান রামের ক্রমাগত কিন্তে আরন্ত করেছিলেন ; এব 


সেগুলি বিশ্রামেরও অবকাশ পায় নাই ।' 
তা হ'লেও দশটার পূর্বেই আমরা গাড়ীর মধ্যে ্লানাদি শেষ করে 
প্রস্তুত হ'য়ে থাকলাম দশটার সময় একট! ষ্টেসনে নেমে সেলুনে গিতে 
আহার করা গেল। বাঙ্গালী পাঁচক ছুইটীর অন্তধ্ণনে আমাদের আহারের 
বযে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটেছিল, ত1 মোটেই বুঝতে পাঁরা গেল ন1। 
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মধ্যারু সাড়ে বারটার সময় আমাদের গাড়ী ব্রিচিনোপক্গী ছ্রেসনে 
পৌছিল। সেলুনখানি সাঁইডিংরে কেটে রেখে গাড়ী চলে" গেল। 
পূর্বের ষ্টেসনেই আমাদের কক্ষে যে বিছানা ও সুট-কেস প্রভৃতি ছিল, 
সমন্ত নিয়ে মেলুনে তুলে রাখা হয়েছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে 
পড়লাম । 

এই ত্রিচিনৌপলীর পার্খবন্তী বিখ্যাত শ্রীরঙ্গমের সন্ত্রীস্ত অধিবানী ও 
স্বদেশনায়ক কাউন্সিল অব স্টেটের মেস্বর মাননীয় শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী মায়েঙ্গার 
মহাশয়কে আমাদের সেই দিনে ত্রিচিনোপলী উপস্থিত হবার সংবাদ 
দেওয়া ছিল; এবং আমর! যে মোটর.যৌগে তাঞ্জোর যাব, তার ব্যবস্থা 
করবারও মংবাঁদ দেওয়া ছিল। এতদ্যতীত আমাদের মধ্যাহ্রভো জনের 
আয়োজন-সহ ষ্টেসনে উপস্থিত থাকবার কথাও বলা ছিল। শ্রীযুক্ত 
রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় সেদিন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাধ্য-উপলক্ষে 
মাদ্রীজে থাকায় ষ্টেসনে আঁসতে পারেন নাই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাঁশয় সদলবলে অর্থাৎ যথেষ্ট খাগ্যসম্তার সহ 
ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোক এত অধিক পরিমাণে নানাবিধ 
খাছ্দ্রব্য এনেছিলেন যে, আমাদের সকলের তিন বেলা তাতেই 
চলে যেতে পাঁরে। তখন ্টেসনের বিশ্রীম-গৃহ ছেড়ে আমাদিগকে 
সেলুনে যেতে হোলো । মহারাজ বললেন “আমর! এই সকল স্থুখাগ্যের 
একটু একটু আন্বাদ নিয়েছি; আপনারাও নিন। ওরে বাবাঃ কিছু 
যদি মুখে দেওয়া! বায়। এদের যা উৎকুষ্ট খাছ, তাঁই এরা এনেছে ? কিন্তু 
এ সব পোলাও মিষ্টান্ন মুখে দেওয়া যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব-- একেবারে 
তেতুল আর লঙ্কাঁর মহাঁধিবেশন |” তারপর শ্রীমান ললিতের দিকে চেয়ে 
বল্লেন “দেখুন, ললিত কিন্তু গাড়ীতে খাবার তৈরী করবার বিরোধী 
ছিল। ও বলেছিল, “ভদ্রলৌকদের খাবার আন্বার জন্য দংবাদ দেওয়া! 
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আছে; তারা নিশ্চয়ই আন্বে। যদি ললিতের পরামর্শ শোনা যেত, 
তা হ'লে এবেলা উপবাঁম হোতো৷ । ওহে ললিত, থানাবগচলোন সদ্যবহার 
কর না ।” কিন্তু, কার সাধ্য যে সেই লঙ্কা! কাণ্ডে যোগ দেয়। খাবারগুলি 
নাকি আমাদের তাঞ্জোর যাত্রার পর খাঙগালীদি৭ মধ্যে বিতরিত 
হযয়েছিল। 


ভা্েগল্ 


শ্রীযুক্ত আয়েক্গার মহাশয় আমাদের জন্ত তিনথাঁনি মোটর ষ্টে্নে 
রেথেছিলেন। আমরা এদিনে ত্রিচিনোপলী বা শ্রীরঙ্গম সহরের মধ্যে 
কোথাও যাব না; বরাবর তাঞ্জোরে যাব এবং সেখান থেকে ফিরেই 
সন্ধ্যার পরের ট্রেণে রামেশবরম্‌ যাত্রা করব। | 

বেল! দেড়টাৰ সময় আমরা মোটরে তাঁঞ্জোর যাত্রা করিলাম প্রথম 
মোটরে আবোহী হলেন শ্রীযুক্ত মহারাজ! বাহাছুর, শ্রীযুক্ত ছোটকুমার 
বাহাছুর ও শ্রীমান ভগবতী ; দ্বিতীয় মোটরে শ্রীযুক্ত ধরাজকুমার, শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও শ্রীমান ললিত; তৃতীয় মোটরে ডাক্তার ফণী, 
বামেশ্বর ও আমি। 

ত্রিচিনোপলী থেকে তাঞ্জোর ৩৬ মাইল। তাঞ্জোরের মাজিষ্টেট 
সাহেব এবং মন্দিরাদির কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই মংবাঁদ দেওয়া ছিল যে, আমরা 
& দিন অপরাহু তিনটার সময় তাঙ্জোর গৌছিব। তাহারা তদমুসারে 
, মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য যথোপযুক্ত আরোজন করে রেখেছির্লেন। 
আঁমাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ভাগ্যে কিন্তু সে দমারোহ আয়োজনের 
শেষাংশ মাত্র দৃষ্ট হয়েছিল; কারণ আমাদের মোটর নানা গোলযোগ 
বাঁধিয়ে গমনে বিলম্ব করে বসেছিল। 

তিন্থাঁনি মোটর আগে-পিছে রওনা হোলো; মহারাজের মোটর একটু 
দ্রুতগতিতে অগ্রসর হঃয়েছিল। আমাদের যোটরথানি যখন এগার 
মাইলের কাছে গিয়েছে, তখন দেখি দ্বিতীয় মোটরথাঁনি অসমর্থ হয়ে 
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পথের পার্থে দণ্ডায়মান। আমরা যাঁনের গতিরোধ কুরে মোটরে 
কর্ণধাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে; বিশেষ কিছু হয় নাই, টায়া 
একটু দোষ হয়েছে, দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই মেরামত সয়ে যাঁবে 
শীযুক্ত ধিরাঁজকুমার বললেন “মহারাজের গাড়ী চলে গিয়েছে, আপনারাও 
যান, দশ পনব মিনিট পবে আমবাঁও আঁম্ছি।” 
আমরা তখন তাদের জন্য অপেক্ষা না করে অগ্রসর হলাম । ২১ 
মাইল গিরে দেখি, আমাদের কোন গাড়ীই আস্তে না দেখে মহারাজ এক 
ৃকষমূলে অপেক্ষা কবছেন। আঁমবা বিলম্বেব করিণ বল্লামি। প্রায় দশ 
মিনিট অপেক্ষা কবেও যখন দ্বিতীয় গাঁড়ী দেখতে পাওয়া গেল না, তখন 
আমি বল্লাম “পথের মধ্যে সবাই ঝসে থেকে কি হবে । আপনি অগ্রসব 
হন। আঁমবা এখানে প্রতীক্ষা কবি। তাঁবা এলে দুই গাঁড়ী একসঙ্গে 
ছাঁড়ব।” মহারাজ তাহাই স্ৃুক্তি মনে কবে চলে গেলেন। আমবা 
সেইথাঁনে বসে রইলাম । 
চাঁবটা বেজে গেল, তখনও তাঁদের দেখা নেই । আসি খন বল্লাম 
'তাঞ্জোর দেখা হয় হবে, না হয় না হবে, পিছনের গাড়ী এলে আমবা 
তাঞ্জোবের দিকে যাব না। এখানে ব'দে থাকার চাইতে দশ মাইল ফিবে 
গিয়ে দেখি, তদের কি অবস্থা হয়েছে ।” তাই স্থির হোলো । আমরা মোটব 
ফিরিয়ে ক্রুতগতি সেই এগার নম্ববে গিয়ে দেখি, সে মোটরথাঁনি একেবারে 
* বিগড়ে গিয়েছে, তার আর চলবাঁর শক্তি নেই। তখন আমাদের মোটিবেই 
তাদের তিনজনকে তুলে নেওয়া হোলো । শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আরেঙাব 
মহাশয় মোটন-চালনার ভাব নিলেন। তিনি আশ্বীস দিলেন যে, যে 
কোরেই হোক আমাদের দিনের আলো থাকৃতে থাকতে তাঞ্জোরে পৌছিয়ে 
দেবেন এবং তা হোলেই তাড়াতাড়ি মন্দিরগুলি দেখা হবে। তথা্ত ! 
যখন আমরা ত্রিশ মাইল গিয়েছি, সম্মুখে আঁরও ছয় মাইল বাকী, 
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তখন আকাশ মেখাচ্ছ্র হয়ে এল | আঁমবা বুঝতে পারলাম আমাধের, 
আর তাঞ্জোরের মন্দিরাদি দেখ! হবে না; তবে সহরটা ঘুরে আসা হবে, 
এবং বৃষটিতেকষ্ট পাওয়া হবে। আমাদের সৌভাগ্য 'ও দুরভীগ্যক্রমে মেঘ 





গ্রধান মন্দিব_তাঁজোর 


যেন ভ্রিচিনৌপলীর দিকে চলে গেল ,--সৌভাঁগ্য এই জন্য বে আমরা 
তাঞ্জোধ়ে যেতে পারব ; আঁর দুর্ভাগ্যের কথা পৰে বল্ব। 
সহর থেকে যখন আঁমবা তিন মাইল দূরে, দেই সময় সহরের দিক 
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থেকে একখানি মোটর আস্ছে দেখা গে আমা মনে করলাম, 
ম্হারাঞ্জইই আমাদের বিলম্ম দেখে ফিরে আঁস্ছেন। কিন্তু, তা নয়। 
, মোঁটরখানি আমাদের কাছে আস্তেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্সার মহাশয় 
আমাদের মেঁটিৰ থাঁমাঁলেন ; অপব মোঁটবেবও গতিরোধ হোলো । সে 
মোঁটবের আঁবোহী ও চালক একজন সাহেব। আয়েজাঁর মহাশর তাঁব 
পরিচয় দিলেন, তিনি তাঞ্জোবের মাঁজিষ্টেট মিঃ হুড আই সিএস । তিনি 
বল্লেন, আমাদের বিলম্ছ দেখে মহাঁবাঁজ বিশ্ষে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন; 
তাই তিনি স্বয়ং আমাঁদে খোঁজে এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে শ্রীযুক্ত খিবাজকুমাঁবকে তাঁর মোটবে তুলে দিয়ে আমরা পশ্চাদবর্তী 
হলাম । 

আমরা যখন তাঁঞ্জোবের বুহদীশ্বব মন্দিরেব কাঁছে গেলাম, তখনও 
একটু বেলা! আছে । মন্দিবেব ছাবেই মহাঁবাজেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হোঁলো!। 
ধিবাজকুমারকে নিযে কিন্ত ম্যাজিষ্রেট সাহেব তীর বাঙ্গালায় চলে 
গ্রিয়েছেন; সেখানে তাঁদেব জন্ত বৈকাঁলিক জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। 
মহারাজ মাজিষ্টরেট সাহেবের বাঙ্গালাব দিকে চলে গেলেন আমরা মন্দিরে 
প্রবেশ করুলাম। মহাঁরাঁজেব আগমন উপলক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গণ জুসজ্জিত 
হয়েছিল; বাঁজনাঁদাব, হাতী, ঘোড়া অভ্যর্থনাৰ জন্ব উপস্থিত ছিল। 
প্রাণে আক আসন সজ্জিত ছিল; পুষ্পমাল্য, নাঁবিকেল, পাননুপারী 
প্রভৃতিবও' আঁয়োঁজন হঃয়েছিল। মহাঁবাঁজেব অভ্যর্থনা আমরা দেখতে 
পাঁই নাই, কিন্ত আমাদেব বাজোচিত অভ্র্থনা দেখেই দে অভ্যর্থনা 
গুরুত্ব উপলব্ধি হোলো । 

মন্দিরগুলি যদিও তাড়াতাড়ি দেখ! হোঁলো, তা হলেও ব 
দেখলাম, তা অপূর্ব! এইখানে তাঞ্জোবেব মন্দিবাদি সঞ্থন্ধে যে বিবরণ 
আমি সংগ্রহ কবেছিলাম, তা! লিপিবদ্ধ করছি । 
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পুরাঁকালে এই প্রদেশে এক মহাপরাক্রমশালী রাক্ষস বাঁম করতেন ॥ 
তাঁর নাম ছিল তান্জান। ইনি বংশ মর্ধ্যাদায়ও বড় ছিলেন; কারণ 
ইনি মহাপ্রতাপান্বিত মধু ও কৈটভের অন্যতর মধুর বংশে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । ইহার অত্যাচারে এদেশের শান্তিপ্রিয় লোকজন একেবাছে 
অতিষ্ঠ ইয়ে উঠেছিলেন। তখন, আর সকলে, ' এমন কি দেবতার! 
পয্যন্তও, যা আবহমান কাল করে আস্ছেন। এখানকার লোকেরাও 
তাই করলেন-বিষ্ুণর কাছে গিয়ে তাদের ছুরবস্থার কথ! জানিক্লে 
আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আশ্রিত বংসল শ্রীবিষু আর্ভের পরি- 
াণের জন্ঞ নীল-মেঘপেরুমল নামে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষসকে প্লুনিধন 
করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করলেন। এই ঘটনা চিরম্মরণীয় 
করবার জন্য নীলমেঘ-পেরুমলের পুজার অন্য মন্দির নির্মিত 
হোলে! এবং স্থানের নাম হোলে তাঞ্জোর; রাক্ষম তান্জানের নামও 
খ্মরণীয় হয়ে রইল । সেই মন্দির নাকি এখনও বর্তমান তাঞ্জোর থেকে 
মাইল তিনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে স্তপে পরিণত হয়ে রয়েছেন। 

তাঞ্জোর বহুকাল চোঁল রাজ্যের রাজধানী ছিল। গোল-বংশে্ক 
প্রথ্যাতনানা রাজা রাজেন্্র চোলের রাজত্ব সময়ে এই বৃহদীশ্বর মন্দির 
নির্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকাধ্য দর্শন করলে বিশ্মিত হ/তে হয় । 
মন্দিরের চারিপার্থে যে তুর্গপ্রাচীর ও পরিখা! রয়েছে, সে সব এই মন্দির” 
রক্গার্থ নায়েক রাঁজাদিগের আমলে নির্মিত হয়েছিল । বৃহদীশ্বর মনি 
নির্মাণের জন্ যে স্থপতি নিষুক্ত হয়েছিল তাহার বাড়ী এদেশে ছিল না; 
তাহাকে কন্জিভরম্‌ বা বাঞ্চী থেকে আন হয়। এই লোকটা যে স্থাপত্য- 
বি্ভায় অনন্ত-সাঁধারণ প্রতিভাশালী ছিল, তার প্রমাণ এই বৃহদীশ্বর 
মন্দিরের কারুকাধ্য । এতদ্ব্যতীত এই লোকটা সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। এই স্থপতিবর ভবিষ্যদ্রষ্টা ছিল। তাহার প্রমাণ সে 
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এই মন্দির-গাত্রে মুক্তি উৎকীর্ণ করে আঁলন্বর করেছে। এই লোকটা 
ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস ও রাষ্ট্র পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবর্ণ এই 
বৃহদীশ্বর মন্দিরের বিমানে মৃত্তির দ্বারা প্রক্ষাশ করে গিয়েছে । এই দেশে 
চোঁল রাজবংশের পর যে নাঁয়কদিগের অধিকার সংস্থাপিত হবে, তাঁর পর 
যে মঙ্ঠাবারীয়েবা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং তাঁর পর যে 
ইউরোপীয়গণ এদেশে প্রাধান্ত লাভ করবে, এই ভবিষ্যৎ ইতিহাস স্থপতি- 
বরের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হ'য়েছিল। তাই সে মন্দিরের বিমানে 
বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস ও মোটামুটি ঘটনাবলী মৃত্তির সাহায্যে 
দেখিয়েছিল। এই স্থানে আমার কিন্তু একটা! থটুকা লেগেছিল। স্থপতি 
মহাশয় বিভিন্ন অধিকারের চিত্র দিতে গিয়ে মুসলমান রাঁজবংশকে বাদ 
দিলেন কেন? দাক্ষিণাত্যে হিন্দধাজত্বের অবসানে মারাঁঠাদের আমলে ত 
মুসলমানগণ এই প্রর্দেশে আঁধিপত্য বিস্তার কবেছিল। তাঁদের কথা 
বা তাদ্দের চিত্র এই মশ্দিরগাতে দেওয়া হয় নাই কেন? ধদি বলা 
হয় যে, হিলুর মন্দিরে অন্য ধর্মীবলন্বীদিগের চিত্র ধন্ধীনুমোদিত হ'বে 
মা বলেই স্থপতি সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু, সে কথাও ত খাটে 
লা। ইউরোপীয়ানগণও ত বিধঙ্দী! সে বিচাবের ভার 'ঈন্তিহাসি- 
কের উপর দিয়ে, আমর! সেই স্থপতি-প্রবরের স্মৃতির প্রতি আমাদেব 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সত্য সত্যই, ঘে ব্যক্তি তাঞ্জোবের এই 
বৃহৎ মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিল এবং তা মূর্ত করে তুলেছিল, 
সে ব্যক্তি সকলেরই নমন্ত। সুধু তাঞ্জোর বলে নয়, দক্গিণাঁপথে 
যেখানে যে সকল মন্দির দেখেছি তার সকলেরই নির্মাতা এই 
দেশেরই লোক। ইহা কি কম গৌরবেব কথা! ! 

বৃহদীশ্বর মন্দিরের পরই তাঞ্জোরের অপর দ্রষ্টব্য স্থান রাজপ্রাসাদ । 
অনেকখানি জমি জুড়ে এই বহু পুবাঁতন রাঁজপ্রাসাদ। ইহার চারি 


৯৪৯, 


দিকে "প্রাচীব ও পরিথা-বে। রাজপ্রাসাদেব মধ্যে সৃর্য্যঘাডি 
ছিল, তাঁহাব প্রমাণ এখনও বিগ্কমান। প্রাসাদে এক পার্খে ক্ষণ- 
[বিলাস নামক সবোবর। এই জরোবরের তীবে অনেক মুত্তি স্থাপিত 





ধবজ! ও মন্দিব-_তাঞ্জো 


আছে। সবৌববটী দেখিবাঁব যোগ্য বটে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুইটা 
স্্প্রশন্ত দববাব-কক্ষ আছে--একটা নাবকদিগেবক আমলেব ছ্বিতীর়টা 
নাবাঠাদিগেব সমযেৰ | বাহাঁকে এখন নায়কদিগেব দববাব-বক্ষ কলে 


৯০৩০ 


অভিহিত করা হয়, তাহার পূর্ব নাছিল লক্ষী-বিলাস | এই লক্ষমী- 
বিলাস দরবার-গৃহে বিজয় রঙ্গনাথ নায়কের রাজ্গাভিযেক-ক্রিয়া 
অনুষ্ঠিত হয়। তাহা হইলে এই দরবা'ব-গৃহ যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের 
নিশ্মিত হয়েছিল, এ কথা বলা যেতে পারে । 

বৃহদীশ্বরের মন্দির যে অতি পুবাঁতন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চোল রাজ রাছরাজেশ্বর এই মন্দিরের জন্য বহু অর্থ ও ভূমি দান 
করে গিয়েছিলেন। এই রাজা অতি প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি 
সমগ্র মাদ্রাজ অঞ্চল নিঙ্গ রাঁজ্যভুক্ত করেছিলেন । বোম্বাই প্রদেশেরও 
অনেক স্থান তিনি অধিকার করেছিলেন; এমন কি সিংহল দ্বীপও 
তিনি দখল করেছিলেন। তার কীর্তি-কাহিনী “রীজরাজেশ্বর নাটক” 
নামক একথানি দৃহযকাব্যে লিপিবদ্ধ আছে। পণ্ডিতের বলেন, এই 
দৃশ্যকাব্যখানি ১০৫ থুষ্টান্বে রচিত হয়েছিল। তা হলে, এ কথা বলা 
যেতে পারে যে, বৃহদীশ্বরের মন্দির খৃষ্িয় একাদশ শতকের অনের পূর্বে 
নিঁম্মিত হয়েছিল। 

আমাদের দুর্ভাগা তাঞ্জোর সহরটা আমরা সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখে- 
ছিলাম। স্থতরাঁং সহরের বর্ণনা অন্ধকারাচ্ছন্নই থাঁক্ল। | 

এইবাঁর আঁমাঁদের ফিরবাঁর ব্যবস্থা । তখন প্রায় ৭্টা, আমাদের 
ট্রেণ ব্রিচিনোপলী থেকে রাত্রি ৯-৪* মিনিটে ছাড়রে। এই অন্ধকারে 
যেতে হবে ৩৬ মাইল পথ। আকাশে তখন ঘন মেঘ। একখানি 
মোটর নিয়ে আমরা চারি জনে যাত্রা করল্লাম। আমাদের মনে 
হরেছিল, শ্রীযুক্ত মহীরাঁজাধিরাজ বাহাদুর ছেলেদের নিয়ে হয় ত পূর্বেই 
বেরিয়ে গ্রেছেন। ' তাঞ্জোর থেকে তিন মাইল গেলে একটা পুলিশ 
ট্রেসন পাওয়া যায়। আমাদের গাঁড়ী ঘখন সেই পুলিশ ষ্টেসনের সন্মুখে 
এল, তখন পুলিশের লোকেরা আমাদের গাড়ী আটুকিয়ে বল্ল যে, 

১৪৪ 


ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিয়েছি ভার বাংল! থেকে মহারাজের গাড়ী 
না আস! পর্য্যন্ত আমবা যেন সেখানে অপেক্গী করি। এ হুকুম ত 
আঁব অমান্য কবা যাঁয় না। দশ মিনিট অপেক্ষা কবাব পর দূরে 





গণেশ মন্দিব-তাঞ্গোব 


দুখানি মোঁটবেব প্রজলিত চক্ষু দেখতে পাঁওয়৷ গেল। একটু পরেই 
মোটব দুখানি আমাঁদেব কাছে এসে উপস্থিত - হ'ল। একথানি 
মহাবাজেব সেই পূর্বের মোঁটব, অপব খানি তাঞ্জোরের এক ধনী 


১৩ ১১০৫ 


মহাজন আমাদের ত্রিপিনোপলী পৌছিয়ে দেবার জন্য দিয়েছেন। 
আমরা তখন "ভাগাভাগি ক'রে তিনথানি মোটরে সওয়ার হয়ে যাত্রা 
আরম্ত করলাম। খানিক দূর এসেই বেশ বুঝতে পারা গেল বে, 
এদিকে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাঞ্জোরে কিন্তু আমরা মেঘই 
দেখেছিলাম, বৃষ্টি বা ঝড় পাই নি। আর খানিকটা অগ্রসর হয়েই 
আমাদের তিনখাঁনি মোঁটরই থেমে গেল। কি ব্যাপার! না, রাস্তা 
বন্ধ হরে গেছে। এই কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা এই পথে গিয়েছি) 
রাস্তা ঠিক ছিল,-এখন কিসে বন্ধ হ'ল! সকলে তখন গাঁড়ী থেকে 
নেমে দেখি, প্রকাণ্ড এক অশ্ব বৃক্ষ শিকড় শুদ্ধ উপড়ে পড়ে সমস্ত 
পথটা বন্ধ করে ভূমিশায়ী হয়ে আছেন। আশেপাশে লোকাঁলয়ও 
নেই যে লোকজন ডেকে গাছটাকে সরিয়ে পথ করে নিই। আর 
লোক পেলেই বা ফ্কি! সেই প্রকাঁগ গাছকে সরাতে গেলে যেমন 
করে হোক ছু'শেো লোকের দরকার। এই ছু'শো লোক মিলে 
গাছন্টীকে কেটে বান্তা পরিষ্কার করতে হলে, সে বাত ত বাবেই, পরের 
দিনেও কুলিয়ে উঠবে কি না সন্দেহ! এদিকে আঁমাদের গাড়ী কিন্ত 
৯-৪০ মিনিটে । 

তখন আমরা অসাধা-সাধনে প্রবৃন্ধ হলাম । সবাই মিলে গাছের 
ডাল ভাঙ্গতে আর্স্ত করে দিলাঁম। মহারাজ থেকে আরম্ভ করে 
চালক পর্য্যন্ত সকলেই সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের ডাঁল ভাঁঙ্গছি। 
কিন্তু ভাল ভাঙ্গলে কি হবে; গাছের প্রকাণ্ড কাণ্ড একেবারে পথ জুড়ে 
শুরে আছেন। রাস্তার দু'পাশে জমি; তাতে বুষ্টির জল দীড়িয়েছে। 
সে জমির অবস্থা কি এবং জলই বা কতখানি দাড়িয়েছে, মোটরের 
হেড. লাইটের সাহাঁধ্যে ত! ঠিক করা গেল না। কোঁনও উপায় 
না দেখে, আমাদের জঙ্গী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় বল্লেন, 


শু 


“মরি যখন কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না, তখন আঁমি একথানি 
মোটর নিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। বদি মাঠ ভেঙ্গে ও-পাশে, রাস্তায় 
উঠুতে পারি, তাহলে আর দুখাঁনিকেও সেই পথই অবলম্বন করতে 
হবে। আর যদি আমার মোটর মাঠের মধ্যে জল-কাঁদায় আঁটুকে 
বায়, তা হলে আর কোন উপায় নেই।” 

'মায়েঙ্গীর মহাশয় যে স্দক্ষ মোটর-চালক, তা আমরা যাবার 
সময়েই জান্তে পেরেছিলাম। তিনি তখন মোটরে সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করে মাঠে নেমে পড়লেন। আমরা কিন্তু তখনও গাছে 
ডালই ভাঙ্গছি। 

এমন সময় রাস্তা দিয়ে গুটি-চারেক কুলি এসে উপস্থিত হল। 
তাদের দুজনের কাঁধে দুখানি কোদালি। আমর! তাদের আঁটক 
করলাঁম। তাঁরা বলে “কোদীলি দিয়ে গাছ কাব কিকরে! আর 
তা সম্ভব হলেও এত বড় কাণ্ড কটিতে দুদিন সময় লাগবে |” তবুও 
তাঁদের ছাড়া হোল না, বস্তার পাশের দিকে বে জঙ্গল ছিল, তাই 
পরিষ্ষীর করতে তাদের লাগিয়ে দেওয়া গেল। আমরা তখন গাছের 
ডাল ভাজতে ভাঙ্গতে হাপিয়ে উঠেছি ; মহারাজ ও কুমারদয়ের বনুমূল্য 
পোঁষাক বটের আটটায় ও রাস্ত।র কাদার একেবারে মলিন হয়ে গিয়েছে) 
তাঁদের আর হাঁত নাঁড়বাঁর যো নেই, এমন হয়েছে । আমরাই অবসন্ 
হয়ে পড়েছিলাম, তাদের ত কথাই নেই! 

ও-দিকে আরেদ্দার মহাশর বখন মাঠের জল-কাঁদ ভেঙ্গে অপর 
দিকে ব্রাস্তার উঠেছেন সেই সময় আমাদের ছুই গাড়ীর চালক 
বল্ল যে, রাস্তার পাঁশে বে জঙ্গল পরিফার হযেছে, সেইখান দিয়ে 
মোটর চাঁলিয়ে তাঁর! গাছ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে । তাই হোল। এক- 
খানি মোটর খাঁনিকট! পিছু হটে এমন জোরে গাড়ী চালিয়ে দিল 


৮০ 


ড় 


যে, অর্থখগাছের মাথার দিকের একটা কাণ্ড অতি কষ্টে অতিক্রম 
করে গেল । তৃতীয় মোটরথানি আর দে সাহম পেল না; নে হেড 
লাইট জেলে দিয়ে আয়েজাঁর মহাশয়ের প্রদশিত পথে মাঠে নেমে 
পড়ল এবং অনেক ধস্তাঁধস্তি করে ও-পাশের রাস্তায় উঠল। তখন 
রাত সাঁড়েআটটা বাজে-বাজে । তিনখাঁনি মোঁটরই ঘখন রাস্তায় এসে 
প্রস্তুত হ'ল, তখন আর বিলগ্ধ না করে, উর্দশ্বাসে গাড়ী ছুটল । এ 
স্থানটা বোঁধ হল, ব্রিচিনোপলী থেকে কুড়ি মাইল দুরে। আমাদেব 
সন্মুধের ছুখাঁনি গাড়ী দেখতে দেখতে অন্ুশ্ত .হরে গেল, আমরাই 
পিছনে পড়লাম । 

ত্রিচিনোপলী বখন চার মাইল দূরে, তখন আমাদের মোটব 
জবাব দিয়ে বন্ল। রামেশ্বর ঘড়ি খুলে দেখল, ৯ বেজে কুড়ি মিনিট 
হয়েছে। মহা বিপদ! কুড়ি মিনিট মাত্র সময়, সন্তুখে চাঁৰ মাইল পথ। 
যা হোক 91৫ মিনিটের মধ্যেই মোটব ঠিক হয়ে গেল। তখন 
দেঁছুট! 

এদিকে ষ্টেশনে আর দুখাঁনি মোটর আগেই আমাদের পৌছে পথ-চেয়ে 
আঁছে। যখন গাড়ী ছাঁড়তে দশ মিনিট বাঁকী, তখনও আম! পৌছাতে 
পারিনি দেখে মহারাজ ছ্টেসন থেকে আর একখানি মোটর আমাদের খোঁজে 
পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ছু মাইলের পরে সেই মোটরের সঙ্গে আমাঁদে 
দেখ্খা। আমাদের মোটর তখন উর্দশ্বাসে ছুটছে । স্থতরাং প্রেরিত 
মোটরের সাহায্য গ্রহণ করার আর প্রয়োগ্ন হল না। ্টেসনে যখন পৌছি- 
লাঁম, তখন গাড়ী ছাড়তে তিন মিনিট বাঁকী। আমাদের সেই কর্দমাক্ত 
চেহারা দেখে প্র্যাটফরমের লোকেরা কি মনে করেছিল জানি নাঃ আর 
যখন আমাদের জাঁনবারও অবকাঁশ ছিল না। দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে 
'উঠ্লাম। মিনিটখানেক পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সেই রাত্রিতে 
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ছুতিনথানি সাবান গাঁয়ে ঘষেও বটেব আটা আর তুলতে পারঃ 
গেলনা । কাপড় জাম! চান্র একেবাবে বাতিল হয়ে “গেল। 


অত-বান্রে গাড়ীব মধ্যে নান কবে তবে আমবা সুস্থ হই | 





গোপুবম-তাঙ্জোব 
গাভী ছেডে দিয়েছে , আঁমবাঁও স্নান সেবে নিয়েছি , তখন এমন 


ক্ুধাৰ উদ্রেক হল যে, তা আঁব বলবার নয়। ক্ষুধারও অপরাধ 
ছিল নাঁ। দশটাঁৰ পৰ একটা ই্রেসনে গাড়ী থামতেই দেখি, ভত্যেবা 
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আমাদের জন্ত আহাধ্য দ্রব্য নিয়ে এল । আঁষরা যে এত পরিশ্রমের 
পর সেঁলুনে থেতে যেতে পারব না, এই বুঝেই আমাদের থাবাব 
আমাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । আঁমরা এক-এক 
জনে তিন জনের আহীাধ্য দ্রব্যের সদব্হার ক+রে শুয়ে পড়লাঁম। রাঁত 
যেকোন দ্দিক দিয়ে গেল, জীনতেও পারলাম না । 


রগ 2 


লামেশ্রলম্‌ 


৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৪ই.আশ্িন, বুধবার | 


রাতটা গাড়ীতে এক ঘুমে কেটে গেল।_যে পরিশ্রম হয়েছিল । 
প্রাতঃকালে যেখাঁনে ঘুম ভাঙ্গল, সেখানকার নাম “মগুপম্ঠ। তখন ৬) 
বেজে গিয়েছে। গাড়ীতেই হাতসুখ ধুরে নিলাম। এই মণ্ডপমে এসেই 
শ্রীরামচঞ্জ সৈষ্ঠ গ্রথম আড্ডা করেন। এখান থেকে একটা শাখা লাইন 
বেরিয়েছে, গিয়েছে কেপ কমোরিণ পরযযন্ত। সামান্ত কয়েক মাইল পথ। 
সেখান থেকে হীমারে পার হলেই লঙ্কা দ্বীপ। সেখানে আর বাঁওয়া হোলে! 
না। এই কেপ কমোরিণে একটা বাধের মত আছে? সাহেবের! তার নাম 
রেখেছেন 8৫513 1086 । এটা কিন্ত শ্রীরামচন্ত্রের সেতু নয়। 
রামচন্দ্র যে মণ্ডপে কেন প্রথম ছাউনি করেছিলেন, তা একটু পরেই বুঝতে 
পারা গেল। 

সেতুবন্ধ রামেশ্বর একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ। চারিদিকে তার মহাসাগর। 
মণ্ডপে এসে দেই দ্বীপে যাবার অসুবিধা ছিল; পাঁচ মাইল মহাসাগরের খাড়ী 
গাঁর হলে তবে ত রামেশ্বর। মগ্প ছেড়ে একটু গিয়েই রেল কোম্পানীর 
সেতু। সাগরের খাড়ীর উপর পাঁচ মাইল সেতু। ছুই দিকে অকুল 
জলরাশি,-_ও-পাঁর দেখা যায় না। অদূরে রামেশ্বর দ্বীপ। এই সেতু পার 
হয়েও করেক মাইল বালুকারাশ্ি! ছোট ছোঁট গ্রাম, আর নারিকেল 
কলার বিস্তৃত ক্ষেত্র পার হয়ে আমরা সেই বাঁলুকাঁময় বামেশ্বর 
ট্টেসনে গেলাম । রেলের শেষ এখানেই নয়, আরও ১৪ মাইল গিয়ে 
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ধনুুকোটাতে রেল শেষ। সেখানেই 7167__জাহাঁজ লাগে, মালপত্র 
নেওয়া হয়। 

আমরা রামেশ্বরে নেমে পড়লাম। মহারাজের সেলুন কেটে রেখে 
গাড়ী ধ্ুষুকোটা চলে গেল। মহারাজ ইতঃপূর্ধেই গাড়ীতে শ্নান করে 
গরদের ধুতি জাম! চাদর পরে, খালি পায়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন ॥ কুমীরর 
ও ভগবতীও তাই। আর সকলেই গাঁড়ীতেই কান সেবে নিয়েছিলেন । 
আমি কিন্ত তা করি নাই। রামেশ্ববের মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্বে 
সাগবে স্নান-ততর্পণ করে'তবে মন্দিরে ঘাঁব, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। তাই 
গরদের কাপড়, জামা ও শাল একথাঁনি গামছা জড়িয়ে নিয়ে নগ্রপদে নেমে 
পড়লাম । 

সকলেই আজ ব্লগ্রপদ। ষ্টেসনে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, মন্দিরের পুরোহিত, 
কর্মচারী, রামনাদের বাজার ম্যানেজাব প্রভৃতি সমস্ত ঠিক কবে 
ব্েখছিলেন। দুইখানি মোটব ষ্টেসনে ছিল। ই্টেসন থেকে মন্দিব 
প্রায় ছুই মাইল। আমরা মোটরে মন্দিবেব কাছে গেলাম। আমি 
নান তর্পণ করতে গেলাম। মহারাজ মন্দিরের বাইরে দাড়িগজে ফটো 
তুল্তে লাগলেন । একসন্দে এসেছি, একসঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ প্করতে হবে ; 
তাই মহারাজ অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি তীর্থননান ও তর্পণ 
পাওডাদের সাহাষ্যে সেরে.তাড়াতাড়ি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম । 

তখন মন্দিরে প্রবেশ । দেখি মহ! আয়োজন। সঙ্জিত হাঁতী, উট, 
ঘোড়া, অনেক বাগিকর মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। 
চারিদিকে লোৌকাঁরণা। আমর! মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির তিন 
মাইল জুড়ে। কত যে চত্বর, প্রাঙ্গণ, কত যে দেব-দেবী, তাঁর আর সংখ্যা 
নেই। প্রধান মৃস্তি দুইটা-_হনুমানের প্রতিষ্ঠিত শিবনৃপ্তি আর শ্রীরামচন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠিত বালির শিবমৃষ্ঠি। এ সকলের ইতিহাস যথাসাধ্য পরে বল্ছি, 
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মাগে মন্দির দেখে নিই । প্রত্যেক মন্দিরেই মাল্য-গ্রহণ ; মহারাজ সর্ধত্র 
উত্তরীয় পেতে লাগলেন । আঁমরাঁও মাল! পেতে লাঁগলাঁম, আঁর চন্দনের 
ফোঁটা । মালায় গল! ওরে গেলে সেগুলি চাঁকরদের হাতে দিয়ে পুনরায় 
মালা গ্রহণ । 

দেবদেবা মার ফুরায় না; অন্ধকাঁর মন্দিরেরও শেষ নেই। চারিদিকে 
একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর, আর তাঁর মধো গণ্য মন্দির, গর্ভগৃত, চত্র | 
সবটাতেই আলো জল্ছে, প্রদাপ আছে, অনেকগুলি ইলেক্টিক 
মালোও আছে। মন্িনগুলোব মধোর অন্ধকার দূর করবার জন্য সেই 
দিন দুপুবেও শতশত আঁলো জ্বালা হয়েছে ; তাতেও সে বিশাল অন্ধকার 
কেটে বাঁয় নাই। 

মহাঁরাঁজ প্রত্যেক মন্দিবে ছুইহাতে গ্রণামী দিতে লাগলেন। বেলা 
আটটায় প্রবেশ, আর বহিগ্মন সাড়ে দশটায়। মনিরের মধ্যে বাজারও 
আছে। আমি কয়েকখানা ফটো কিনলাম। আমার মনে হোলো, এই 
মন্দিরের দেব-দেবী, লোকজন, ভূত্য, কাঙ্গালী, সাধু সন্ন্যাসী, শোভা- 
বাত্রাকারী প্রভৃতিকে দিতে, এবং বামেশ্বরের ভোগ দিতে মহারাজের প্রায় 
হাজার ছুই তিন টাকার উপর লেগে গেল। আমিও বথাসাধ্য টাকা, 
আধুলি, সিকি, দুয়ানি যেখানে বেমন পারলাম দান করলাম। কয়েকটা 
কিশোর এক স্থানে দাঁড়িয়ে মন্দিরা বাজিয়ে তামিল স্তোত্র গান করছিল্প। 
কথা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু স্বর ভারি মিষ্ট এবং বড়ই মনোরম। ছেলে 
করেকটী ব্রাঙ্গণ-সন্তান, সৌম্য মুর্তি। মহারাজ প্রত্যেককে একটা 
করে টাকা দিলেন। আমিও প্রত্যেককে চার আনা হিসাবে 
দান করে পুণ্য সঞ্চ্র করলাম । 

মন্দিরের মধ্যে যেমন করে হোক, দু তিন মাইল হ্বাটতে হয়েছিল, 
তবুও দেখা শেষ হয় না। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে এসে হাফ ছেড়ে 


বাচি। বাতাস কিন্ত খুব ঠাণ্ডা, শরীর জুড়িয়ে যায়। পদতলে 
শুধু বাঁলি। 

মনে করেছিলাম, ষ্টেসনে গিয়ে সেলুনে বুঝি যথারীতি আহার হবে 
তানয়। রামনাদের রাজার একটা অনতিবুহতৎ ভবন এখানে আছে। 
সেখানেই খেতে হবে। সেখানে কর্মচারীরা রাঁজার আদেশে সমস্ত 
আয়োজন করেছেন । ঠ্রেসন থেকে আমাদের লোকজন আঁনিয়েছেন | 
তাদের লোকেরাও রান্না করছে, আমাদের লোকেরাও বান্না করছেঃ 
বামেশ্বর দেবের ভেষগও আন্বে। স্ৃতরাং আমাদের সেই বাজ-গৃহে 
যেতে হোলো । 

রাজবাড়ীর ভিতরে একটা স্থসঞ্জিত মহলে মহারাঁজা আশ্রয় নিলেন। 
আমরা বাইরের একটা প্রকাণ্ড ঘরের বারান্দার ইজিচেয়ার আশ্রয় 
করলাঁম। গরদের কাপড় জামা একেবারে ভিজে গিয়েছিল, আর 
ফৌঁটা চন্দন ও মালায় চ্চিত হয়েছিল । সেখানেই সকালের স্নানের 
কাপড়থানি পরে শান্তিলাভ ক্রা গেল। হাত-মুখ ধুয়ে স্থির ভলাম, 
শরীরও স্নিঞ্ধ হোলে! । | | 

এরই মধ্যে দলে-দলে লোকজন জিনিষপত্র নিয়ে হাঞ্জি্জ। মহারাঁজেব 
বিশ্রাম-কক্ষের বারান্দায় মেলা বসে গেল। তিনি, ছুই কুমার, আর 
ভগবতী যা-তা .সব কিন্তে লাগলেন । আমরাও বাইরের বারান্দার মেলা 
বসালাম। কড়ি, ঝিন্তকঃ শঙ্খ প্রভৃতি আমরাও সামান্য কিনলাম। 
মন্দিরের প্রধান পাণ্ড এসে মিছরী প্রভৃতি প্রসাঁদ দিয়ে গেলেন । তার পর 
খাতা এলো নাম ধাম লিখে দিতে হবে । মহাঁরাঁজ নিজের হাতে ইংরাজী ও 
হিন্দীতে আত্ম-পরিচয় লিখে দিয়েছেন । আমি বল্লাম বাঙ্গালাঁয় লিখ্ব । 
পাও) তাতেই স্বীকীর হোলো । আমি বাঙ্গালা অক্ষরে নাম, পিতার 
নাম, পিতামহের নাম, সাত ছেলের নাম, চার ভাঁইপোয়ের নাঁম, দুই 


১৯৫ ৬৩ 


পৌন্রেব নাম, গ্রামের নাম, জেলাব নাম, বাঁজাল1 দেশ, সব লিখে দিলাম । 
পা আবার তার নীচে তাঁমগ ভাষায় আমাব কাছে শুনে-শুনে সব 
তর্জম| কবে লিখে নিলেন । খাঁতাবদ্ধ হওয়া গেল। যদি কখন আমাৰ 





বামেশ্বব মন্দিবেব দৃশ্ট (দূৰ হইতে ) 


বংশের কেউ বামেশ্ববে আসেন, তা হোলে এই পাণ্ড বা তার 
উত্তরাধিকাঁবীরা! তীদের উপব স্বত্ব সাব্যস্ত করবেন এই খাতা দেখিয়ে।' 
এবা সব থাতা মুখস্থ কবে বাখে। মনেও ত থাকে! তাব পবৰ আহার । 


৯ ৫ 


একেবারে প্রকাণ্ড ভোজি-__বাঙ্ষালা তরকারী, মিষ্টান্ন ও দেশী তরকারী, 
ভাঁত*পোলাও, প্রচুর আহার । বেলা ঘখন একটা বাঁজল, তখন ঠ্রেসনে 
যাত্রা । 

এদিকে কিন্তু আর এক ব্যবস্থা মহারাজা ও ললিত করে রেখেছিলেন । 
ষ্টেসন থেকে রেলে ধনুষ্কোটী যেতে ভবে । কিন্তু পাঁচটার পূর্বে গাঁড়ী 
নেই । ললিত অদ্ভুত-কর্থ্া। সে সকাঁলে নেমেই টাকাকড়ি দিয়ে ঠিক 
করেছিল বে, আড়াইটার সময় কুলী নিয়ে যে গাঁড়ীখানি ধন্থষ্কোঁটী বাঁবে, 
তাঁরই সঙ্গে আমাদের স্লেন জুড়ে দিতে হবে। আমরা ষ্টেসনে এসে 
দেখি সব ঠিক। একটু বিশ্রাম করবার পরই সেই কুলী-বৌঝাই মাল- 
গাড়ীর সঙ্গে আমাদের সেলুন জুড়ে দিল । চোদ্দ মাইল গিয়ে ধন্তঘুকোটা 
পৌছিলাম। এ চোদ্দ মাইল স্ধু বালিয়াড়ি; গ্রাম একেবাবে নেই, 
গাছপালাঁও নেই,চীরিদিকে অনন্ত বাঁলুকারাঁশি--আর দুরে ভাঁবত- 
মহাসাগরের গঙ্জন ! 

ধ্ঠষকোটাতে মন্দির নেই; তবে সেই বালুকারাঁশির মধ্যেই ষ্টেসন 
নিঙ্িতি হরেছে, কতকগুলি বাড়ীও তৈরী হয়েছে ; এমন কি একটা খষ্টানী 
গির্জা নি্মীণ করতেও ভুল হয় নাই । এখানেই রেল শেষ। পান একটা 
পশাখা-পথ) তা দিয়ে একটু দূরে গেলেই 91০ | ষ্টেনন থেকে সমুদ্রেব ভল 
পোয়া মাইল দূরে, 2161 তাই । অন্ধ যান নেই, সুধু গরুর গাঁড়া। এ 
পো! মাইল সেই তিনটার সময় রৌদ্রের মধ্যে যাওয়া! অসম্ভব ; বালিতে 
পা বসে বাঁয়; আর গরমও তেমনি, যদিও গাঁয়ে বেশ ঠাণ্ডা সমুদ্রের 
হাঁওয়া লীগ্ছে। মহারাজ বললেন, সবাইকে সমুদ্রে নাইতে হবে। 
তখন সবাই সেই যাঁনে চড়ে একেবারে মহাসাগরের কিনারার বাওয়া 
গেল। মহারাঁজদের সঙ্গে নাইবাঁর পোষাক ছিল, তাঁরা কাপড় 
ছেড়ে সেই পোষাক পরে মহাসাগরে নেমে পড়লেন। আমরাও 


তি 


কাঁগড আব গামছা কোমবে বেঁধে সাগবে নামলাম । ললিতটা 
যেন অন্তববিক্রমে ঢেউ নিতে লাগল। ধিবাঁজকুমাব, ভগুবতী, 
বাদেশ্বঃ এমন কি ছোট কুমাৰ পর্য্যন্ত টেউ খেয়ে আনন্দ 


কটা 





বামেশ্বব মন্দিতবব গোপুরম 


কবতে লাগ্লেন। উচ্চ চীত্কাঁৰ ও আনন্দধ্বনিতে ভাবত 
মহীসাগবেব তীবভমি মুখব হয়ে উঠল । আমবা ছুটী নাবাঁলক-গগাঁবাজ 
আৰ আমি, নিবাপদ স্থানে থেকে অল্প কয়েকটা ঢেউ খেয়ে বালিতে 


স্ 


গড়াগড়ি দিয়ে নাকে মুখে মাথায় গায়ে বালি মেখে, ছুই চার টোক নোনা 
জলও খেয়ে, কোন রকমে উপবে উঠ.লাম। আর সবাই আধ ঘণ্টার 
উপব ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগ্লেন। কাঁরও কৌন সক্কোচ নেই, 
মহারাজও বালক বনে গেলেন। হো হো হাসি সম্দ্রগ্জ্জনের সঙ্গে 
পাল্লা দিতে লাগল । 

যুবক্দলের সে যে কি উল্লাস, তার বর্ণনা আমি বুদ্ধ কেমন কবে দেব। 
তার পর সবাই কাপড় ছাড়লেন । বালি ছাড়াতে প্রীণান্ত, এদিকে 
বাতাসও খুব। আগ্ি বালিব উপর ফেলে দিয়ে পাঁচ মিনিটেই কাপড় 
গামছ! শুকিয়ে নিলাম । তাঁর পর গোঁষাঁনে উঠে মহাঁবাঁজের আদেশ 
হোলে! মহাসাগরের ধার দিয়ে 71৪1 পর্যন্ত যেতে হবে। তাঁই যাও! 
গেল। সেখানে প্রকাণ্ড জেঠী। তাঁরই উপব দিয়ে মাঁল-গাড়ী নিয়ে 
একেবারে জাহাজের মধ্যে গাড়ীর মাল ঢেলে দেওয়া হচ্চে। ছুখাঁনি 
জাহাজ ছিল; কোথায় যাচ্ছে জানিনে, জিজ্ঞাসাঁও করিনি । 

॥ সাড়ে পাঁচটার সময় ষ্টেসনে এলাম। দেখি পাঁচটার গাড়ী এসে 
গেছে। ছটার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়বে। আমি একটা দ্বিতীয়. 
শ্রেণীর কামরায় একেলা বসে মহাসমুদ্রের শোভা, আর স্ধ্যান্তের 
আয়োজন দেখ তে লাগ্লাম ॥ দেখ লাঁমই, কিন্তু তা বর্ণনা করবার শক্তি 
আমার নেই ১ আমার হ্থধু মনে হোলো--“এ বে দেখা যায় আনন্দধাম 
ভব-জলধির পারে জ্যোতি্শয় 1, 

ছটার একটু আগেই গাড়ী প্রস্তুত হোলো। সেলুন জুড়ে দেওয়া 
হোলো । ধন্ুযুকোটা থেকে ৬্টায় গাড়ী ছাঁড়ল। এই গাড়ীই বরাঁবর 
চলে যাবে। আমরা রাত্রি এগারটা পঁচিশ মিনিটে মাছুরায় পৌছিব। 
সেখানে গাঁড়ী'ছেড়ে দিতে হবে। মহারাজের সেলুন কেটে রাথবে। 

ধুয়কোটী থেকে গাঁড়ী রামেশ্বরে এলো । আমরা আর একবার 
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বামেশ্বব পূর্ণ গোপুবম্‌্--( সাধাবণ দৃশ্য ) 


তীর্ঘশ্রেষ্ট বামেশ্বব দর্শন কবে নিলাম । এ জীবনে আব হয়ত এখানে 
মাঁস! হবে না। 

এইখানে বামেশ্ববম্‌ সম্বন্ধে ছুই-চাঁবিটী কথা বলি। এই বামেশ্ববম্‌ একটা 
ক্ষ দ্বীপ | শ্রীবাঁমচন্্র বখন লঙ্কা-বিজয়ে গমন কবেন, তখন এ দ্বীপে 
অস্তিত্ব ছিল না। বামচন্ত্র সৈন্যদল নিয়ে সমুদ্রতীবে বেস্থানে উপস্থিত 
হন এব* যেখানে ছাউনি কবে সেতুবন্ধেব আয়োজন কবেন, সে স্থানের 
নাম এগ্ুপম্ঠ । এই অগুপম্* নামেব দ্বাবাই সে কথা বেশ বুঝতে পাব! 
যাষ। এখম এই মণ্ডপে একটা বেল ষ্টেসন স্থাপিত হয়েছে এবং এখান 
থেকে একটা শাখা লাইন অপব দিকে সমুদ্রতীবে চলে গিয়েছে । সেখান 
থেকে ্ীমাবে পাব হলেই সিংহল দ্বীপ। 

বামচন্ত্র ঘখন সেতু বন্ধন কবে লঙ্কান্বীপে যান। তখন বদি 
বামেশ্ববেব অস্তিত্ব না থাকে, তা ভোলে এ স্থলেব উৎপত্তি 
হোলো কি কবে? তাবও সমাধান আছে। যাবা বামায়ণ 
পড়েছেন, তীাঁবা জানেন, লঙ্কা-সমবে লক্ষণ শক্তিশেলে আহত হয়ে 
অজ্ঞান ভযে পড়েন। কিছুতেই যখন ভীাৰ চেতনা-সঞ্চার হোলো না, 
তখন বৈগ্যবাঁজ সুষেণ বন্লেন যে, গন্ধমাঁদন পর্বতে বিশল্যকবণী নামে 
বে লতা আছে, সেই লতাব বস ঠাঁকুব লক্ষমণেব নাসাবন্ধে। প্রবেশ কবিয়ে 
দিলে তবে লক্ষণেৰ জ্ঞান সঞ্চাৰ হবে ১ তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই 
কথা খুনে হচ্মান বললেন “সে আব বেশী কথা কিঃ আমি গম্ধমাদন 
পর্বতে গিয়ে বিশল্যকব্ণী এই বাঁতেব মধ্যেই এনে দিচ্ছি।” এই ব'লে 
হনুমান গেলেন বিশল্যকবণী আন্তে । সেখানে গ্রিয়ে বাতেব অন্ধকারেই 
হোক, আব লতা চিন্তে না পেবেই হৌঁক হন্তমান মহা বিভ্রাটে পড়ে 
গেলেন। বিলম্ব কববাব যো নেই , বাত্রের মধ্যেই বিশল্যকবণী নিয়ে 
যাওয়া চাই-ই , বাত কেটে গেলে বিশল্যকবদীতেও কিছু হবে না। তখন 


ঞ স্২০৩১ 


। হঙ্গমান আর ফোঁন উপায় ন! দেখে একেবারে গন্ধমাদন পর্ঝতটাকেই উপড়ে. 


নিয়ে মাথায় করে লঙ্ষায় হাজির । বৈ স্থুষেণ পর্বত খুজে বিশগ্যকরণী 
বার করলেন; ঠাকুর লক্ষণের প্রীণ-রক্ষা হোলো । 


এখন এত বড় পর্ধতটাকে নিয়ে কি করা যাঁয়? লঙ্কায় ফেলে রাখা ত 


সঙ্গত হবে না। হনুমান তখন পুনরায় পর্বতটীকে স্বন্ধে করে বথাস্থানে 
রেখে আ্বার কষ্ট স্বাকীর ন! করে, তাঁকে আকাশে তুলে ছুঁড়ে মারলেন । 
তাঁর অভিপ্রায় ছিল যেঃ তিনি যতটা বেগে পর্বতটাকে নিক্ষেপ কবেছেন, 
তাতে সে যথাস্থানে পৌছে যাবে। কিন্তু তা হোলো না, গন্ধমাদন নিজ 
স্থানি পর্যন্ত গিয়ে উঠতে পারলেন না, সমুদ্রতীবে মণ্ডপম্‌ সহবেব অনভিদৃধে 
সমুদ্রের মধ্যে পড়লেন। পর্বত ত নিতান্ত ছোট নয়, আব সেখানে 
সমুদ্রের জলও খুব গভীর ছিল না; তাই পর্বতটা ডুবে গেল না, খানিকটা 
অংশ জেগে রইল, অর্থাৎ একটা দ্বীপরূপে পরিণত হোলো । এই দ্বীপেবই 
পত্র নাম হোলো রামেশ্বরম। একিন্ত আমাৰ মন-গড়া প্রত্বতত্ব নয-_ 
থাঁটি পুরাণের কথা--অবিশ্বাস কববাঁব যো নাই। 

যাক, লঙ্কা জয় হোলো, বাঁবণ সবংশে নিহত হোলেন, সীদ্গ' দেধীর 
উদ্ধার সাধিত হোলে! | বামচন্দ্র তাৰ পর সসৈন্ত সেতুর ্টপব দিয়ে 
এ-পারে এলেন। যেখানে প্রথম এলেন, সেস্থান এ গন্ধমাদন প্রতিষিত 
দ্বীপ ।* সেই লময় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা এসে নিবেদন করল যে, সেতুটী 
র্দি থাকে, তা হলে লঙ্কার রাক্ষসেরা' অনায়াসে সমুদ্র পাঁর হয়ে এসে 
এ প্রদেশের অধিবাঁসীদিগের উপর ঘোঁব অত্যাচার করবে ; তাঁদের এখানে 
বাস করা! অসন্তব হয়ে উঠবে। এদিকে সমুদ্রও এসে করযোড়ে রামচন্দ্রের 
কাছে নিবেদন করলেন যে, গ্রভূর ত কাধ্য উদ্ধার হোলো, এখন তাহাঁব 
এ বন্ধনদশী আঁর থাকে কেন? এই উভয় 'আবেদনই অতি সঙ্গত মনে 
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উড়িয়ে দিলেন তা চিহমাও থক না। তারই জন্ত প্র স্থানের নীম 
হোলো ধহ্ষকোঁটা এবং সেই ঈীমিই এখনও আঁছে। ৃ 

তার পৰ শ্রীবামচন্্র যেখানে এলেন, সেটীও গন্ধমান পরত হইতে 
নির্ষিত দ্বীপের আর এক অংশ। এই স্থানে আসবার পর যুনিখাষিরা 
সকলে সমাগত হয়ে শ্রীরামচন্ত্রকে বল্লেন যে, বাঁবণক্ষে বিনাশ করায় 
তাহার ব্্মহত্যার পাঁতক হয়েছে; কাবণ রাবণের রাক্ষমীর গর্ভে জন্ম 
হ'লেও তিনি ব্রাহ্মণেব উবসে জন্মগ্রহণ করেছেন; সুতরাং রাবণরধে 
তীব বরহ্মত্যা কৰা হয়েছে । তখন কল খধি মিলে ব্যবস্থা করলেন যে, 
এই স্থানে বামচন্দ্র কোন শুভ লগ্ে লিঙ্গমুত্তি বথারীতি প্রতিষ্ঠিত করলে 
তাঁৰ পাঁতক দূব হবে। শ্রীবামচন্ত্র তাতেই সম্মত ইলেন। শুভদ্িন স্থির 
চোলো। লিঙ্গমত্তি ত যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না, নর্শাদা নদীতেই 
মাত্র পাওয়া যাঁ়; এবং সেও অনেক অনুসন্ধান করলে মেলে। চলিলেন 
বীব হন্গমীন সেই ভাবতে দক্ষিণপপ্রান্তস্থ সমুদ্রতীব হতে নর্শদায় লিঙমৃস্ত 
আনবাব জন্। 

এদিকে অন্ত নব আয়োজন হতে লাগল। শুভদিন সমাগত হোলো, 
কিন্তু কোথায় হম্তমান ! তীঁর সাড়াশব্ষও নাই, কোন সংবাদই নাই। 
দকলেই চিন্তিত হলেন। যখন সমস্ত আত্বোজনই সম্পূর্ণ হয়েছে, দেবগণের 
সমাবেশ হয়েছে, তখন এমন শুভ লগ্ন ত ব্যর্থ হতে দিতে পার! যায় না। 
তখন পবামর্শ করে স্থিব হোলো যে, সেই শুভ মুহূর্তে বাঁলুকা নির্শিত 
লিঙ্মুসতি প্রতিষ্ঠা করা হোক । তাহাই হোলো । মৃতির নাম দেওয়া হোলো! 
রামলিশ্ব বাঁ রাঁমনাঁথ এবং স্থানের নামকরণ হোলো রাঁমেস্বরম্‌। 

যেদিন এই মুর্ত-প্রতিষ্ঠা কার্য শেষ হোলো, তাঁর পরদিনই হস্থমান 
মত্তি নিযে হাজির হলেন এবং কৈফিয়ৎ দিলেন যে, এই মুক্তির অনুসন্ধানে 
তাকে যথেষ্ট প্র্ধাস স্বীকার করতে হয়েছে ; তাই তিনি যখামদয়ে উপস্থিত 
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হতে পারেন নাই। তার পর তিনি যখন শুন্লেন যে, ঠা জগ্ত অপেক্ষা ন! 
করে, শুভগা্ন অতীত হয় দেখে শরীরামচন্ত্র বালুকা-নিগ্মিত লিঙ্মুত্তি যথারীতি 
প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন হস্থমান একেবারে ক্রোধে শ্রজলিত হুতাশনবং 
হলেন। তিনি বন্লেন, সে হতেই পারে না, দূর করে দেও, ভেঙ্গে 
ফেলে দেও তোমার বালির মুত্তি! আমাঁর এই মৃষ্তিই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
রামচন্দ্র ও অনান্য সকলে হনুমানকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন; তিনি 
যে কথা বল্ছেন, তা যে শাস্ত্-সঙ্গত নয়, তাহাও বুঝাতে চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু হনুমান কোন যুক্তিই শুন্তে প্রস্তুত নন) তিনি এত কষ্ট করে এতদূর 
থেকে মৃষ্তি আন্লেন, আর তার প্রতিষ্ঠা না হয়ে বালির মৃহ্তি থাক্বে-_-এ 
কিছুতেই হবে না। তিনি তখন জোর করে শ্রীরামচন্দ-প্রতিটিত বাঁলুকা- 
নির্মিত লিঙ্গমূত্তি ভেঙ্গে ফেল্তে গেলেন; কিন্ত, সে মুষ্ি তখন পাষাণ 
অপেক্ষাও কঠিন হযে দাড়ালো"। অত.-বড় বীরের চেষ্টা ব্যর্থ হোলো, মৃত 
অপসারিত করা দূরে থাক, একটু ভাঙ্গতেও তিনি পারলেন না । তবে, 
তিনি বখন দেই মুস্তি ভাক্গবার জন্য চেষ্টা! করেন, তখন ত্তার অঙ্গুলির চিন্ন 
মুন্তির উপব অস্থিত ইয়েছিল। রামেশ্বরের পাগ্ডারা এখনও বারী 
তাহা দেখাইয়া থাকে । সকল যাত্রী নাকি সে বালির লিঙ্গমর্িক: ধর্শন 
পায় না, তাহা সোনার একটী আবরণে আবৃত থাঁকে। সাধারণ যাত্রীরা 
তাই দেখে কৃতার্থ হয়। আর বীহারা অসাধারণ যাত্রী অর্থাৎ ধাহারা 
বেশী রকম ভেট ও দক্ষিণা কবুল করেন, পাণ্ডীরা স্বর্ণাবরণ উন্মোচন 
করে তাঁদের আঁসল বালুকানির্দিত মস্তি দেখিয়ে থাকেন। ক্সামরা 
অসাধারণ দলের ধাত্রীই ছিলাম এবং যথাতিরিক্ত দক্ষিণা প্রাপ্তির ঁনাও 
পাশাঁদের বিলক্ষণ ছিল, তাই আমরা বালুকা নির্টিত মূর্তিই দেখতে 
পেয়েছিলাম ; কিন্ধ যে অন্ধকার ঘর, প্রায় হীজার-খানেক প্রদীপ জেলেও 
যে অন্ধকার দুর কৰা যায় না, সেখানে বীর হনুমানের অঙ্গুলির টিপ আখি 
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হর করতে পারিনি; তবে আর ধীরা দেখতে পেয়েছেন, তাঁদের কথা ; 
এবং পুরাপ-বাক্ষয মেনে দিতে আমার কোনই আপত্তি সাই। * ' 

বাক, সে কথা : মহাবীর ঈমান যখন বালুকানির্শিত লিঙ্মু্ি 
ভাক্কতে বা সরাতেও 'অকৃতকাধ্য হলেন, তখন দয়াময় শ্রীয়ামচন্ত্র সহাস্ 
বদনে বল্লেন “ভক্জবীর, তুমি মনে ক্ষোভ কোরো না । তোমার আনীত 
ুষ্তিও আঁর একটা শুভ দিন দেখে উ মুক্তির অনতিদূরে যথারীতি অনুষ্ঠান: 
সহকারে স্থাপিত হবে। এবং আমার আঁদেশ এই যে, এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
ঢুইটা মুক্তির মধ্যে তোঁমাব স্থাপিত মুত্তির নাম হবে হম্মান-লিঙ্গ এবং 
তোঁমার এই মুস্তিব পূজা! সর্বাগ্রে হবে, তার পর আমার স্থাপিত মৃত্ঠির পূজা 
হবে ।” এই ব্যবস্থায় হনুমান সন্ধষ্ট হলেন । সেই থেকে এ ব্যবস্থাই চলে 
আম্ছে। হগ্ঘমান-লিঙ্গের পূজা আগে হয়, রামলিঙ্গের পূজা পরে হয়। 
ভক্তের কাছে ভগবানকে এমন করেই পরাজয় স্বীকার করতে হয় ! 

এ ত গেল ত্রেতাধুগে লিঙমু্তিপ্রতিষ্ঠাব কথ! | তার পর কেমন করে 
এই সব প্রকাগকাঁয় মন্দিব গড়ে উঠল, তার ব্যবস্থা বন্দৌবস্তই বা কি 
করে, কার দ্বারা হোলো, তার ইতিহাস আছে। এতক্ষণ যা বন্লাম। তা! 
পুরাণ কথা; এখন যা বল্ব তা ইতিহাঁস। + 

রামনাঁদের বাঁজবংশ সেতুপতি নামে অতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এই 
বংশ বহুকাল থেকে রামেশ্বরমের মনিরাদির পূজার ব্যবস্থা করে আস্ছেন। 
তদের অনেকে কীন্তিকাঁহিনী এই সকল মন্দিরের স্তত্তগাত্রে উৎকীর্ণ 
রয়েছে। এই বংশের একজন রাজারি নাম ছিল রঘুনাথ সেতুপতি। 
তিনি ১৬৬৯ অবে তাঞ্জোরের সৈন্তদলকে যুদ্ধে পরান্ত করে অনেক স্থান 
স্বাধিকারতৃক্ত করেন। আর একটী শিলালিপি পাঠে জান্তে পারা 
যায় মহাপনা ক্রদশালী তিরুমালাই েতুপতি, যখন মহিযুরের রাজা মাছুরা 
আক্রমণ করেন, তখন মাঁদুরার রাজাকে সাহাঁধ্য করেন এবং এই জন্য 
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মাছুরার রাজা তাঁহাকে অনেকগুলি জনপদ দান করেন। মন্দিরের বিভিন্ন 
স্থানে স্তপ্তগাতরে যে সকল তাম্্রলিপি আছে, তাহা হইতেও জানতে পাস 
যাঁয় যে, এই সেতুপতি-বংশের অনেক রাজা মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহীর্থ অনেক 
অর্থ ও গ্রাম দান করেছিলেন। শ্রীচিরুমালাই রঘুনাথ সেতুপতি 
১৬৫৯ অবে এই রামেশ্বরমের সন্নিহিত ধন্ুযকোটীতে হিরণ্যগর্ভদাঁন কার্ধ্য 
সম্পন্ন করেন এবং তছুপলক্ষে বহু অর্থ ও মণিমুক্তী এবং স্ুুবর্ণ-নির্ম্িত 
নানা আম্বাব রামেশ্বরমের মন্দিরে দান করেন। রামেশ্বরমের প্রধান 
মন্দির কয়েকটা উদয়ন সেতৃপতি কর্তৃক নির্দিত হয়। এই মনদিরাঁদি 
নির্মাণে তিনি সিংহল দ্বীপের বাজা পাঁররাঁজ শেখরের নিকট অনেক 
সাহায্য প্রাপ্ত হন। বতদূর জানতে পারা বাঁ তাহাতে ১৪১৪ অবে 
রামেশ্বরমের প্রধান মন্দির কয়েকটি নির্শিতি হয়েছিল বলে মনে হয়। 

রায়েশ্বরের উত্তর ও দক্ষিণ গোপুরমূ কিরণ রায়ার কর্তুক 
১৪২০ অন্দে নির্মাণ আরন্ত হয়, কিন্ত, কি কারণে বলা যায় না, 
গোপুরম্‌ ছুইটার নির্মাণ সমাপ্ত হয় নাই) যতটুকু হয়েছিল যেই 
অবস্থায়ই এখন পর্যন্ত রয়েছে। উদয়ন গ্েতুপতি পশ্চিন,এগ্সিকের 
গোপুরম্‌ নির্মাণ করিকা দেন। মাঁছুরার একজন ধনী গস্থিদু মন্দিরের 
মধ্যস্থ অদ্টালিকাগুলির সংস্কার সাধন করেন এবং অনেকগুলি নূতন গৃহও 
নিষ্মা করেন। বামেশ্বরের মন্দিরগুলি তিনটা প্রাকার দ্বারা বোষ্টিত। 
বূক্ষিণ দ্রিকের দ্বিতীয় প্রাকার তিরুমালাই সেতুপতি ১৫৪* অৰ্ধে নিম্মাণ 
করাইয়া দেন। পূর্ববদিকের গৌপুরম্ও সম্পূর্ণ নির্মিত হয় নাই। মন্দিরের 
তৃতীয় প্রাকার ১৬৬২ অবে নির্ষিতি হয়। এই সকল বিবরণ থেকে 
জানতে পারা যাঁয় যে, রামেশ্বরমের মন্দির একই সময়ে একজন সেতুপতির 
দ্বারা নির্শিত, হয় নাই। ইহার নির্মীণ-কার্য শেষ হতে প্রায় সাড়ে 
তিনশত বৎসর লেগেছিল । অন্তান্ঠ স্থানের ধনী লোকে মন্দির নির্ধীণে 
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হায্য করলেও, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রামনাদের সেতুপতি 
1আঅগণই রামেশ্বরমের অনদিরাদি নির্মাণে ষথেষ্ট অর্থব্যয় করেছেন ও এবং 
'খনও যে পূর্ধপ্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে মন্দিরের পূজা! ও সেবা" 
চাধ্য স্সম্পন্ন হচ্চে, তাঁর জন্ত রাঁমনাঁদের সেতুপতি বংশের বাঁজগণই 
চ£তজ্ঞতাভাজন । 

বামেশ্ববেব মন্দিল|দাতে কি ভাবে পূজাচ্চনা হয় এবং বিশেষ-বিশেষ 
পর্বোপলক্ষে কি কি অনুষ্ঠান হয়, তাব বিববণ দিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
ইতিভাঁস রচনা কবতে হয় । এই বন্লেই যথেষ্ট হবে যে, এই মন্দিরেব 
পূজাব জন্য পুবোহিত হইতে আরন্ত কৰে সামান্ত ভৃত্য পর্য্যন্ত যথাবীতি 
নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে থাকেন। ভোগে জন্য প্রতিদিন ১৮০ 
পালি চাঁউলেব ববাদদ আছে; তা ছাঁড়া অন্ান্ঠ উপকবণ আছে । যাত্রী! 
এখানে কিছু দক্ষিণা দিলেই প্রসাদ পেতে পাবেন। এখানে ধাত্রীদিগের 
অবস্থানেব জন্ত অনেক পান্থনিবাস আছে, বাজাবহাটও আছে) 
জিনিষপত্রও সব বকম পাওয়া বাঁয়। আমার এই কথা শুনে কেহ যদি 
বলে বসেন “মশাই, সেখানে ভীমনাগেষ সন্দেশ পাঁওমা যায়?” তা 
হলে আমাফে আমার “সব পাওয়া বায়, কথাটা ফিরিরে নিতে হবে। 
আমাঁব বল্বাঁর অর্থ এই যে, তীর্থযাত্রীদেব যা যা প্রয়োজন হতে পারে, 
সে সবই পাওয়া যাঁর; বিলাঁসী বাবুলোকেব কথা বলি নাই। তবে, 
একথাও বল্ছি, এই বামেশ্ববমেও সিগাবেট মেলে ;-এ জিনিষটা 
দেখছি সর্বব্যাপী হয়েছে । 

আর একটা কথ! এখানে উল্লেখ করা দরকাব। আমাদের দেশে 
যেমন আরতিব সময় ধৃপধূন! জালান হয়, এ দেশে কিন্তু তা দেখলাম 
না। সু বামেশ্বরে নয়, দক্ষিণাঁপথের সমস্ত মন্দিরেই কপূব জালানো 
হয়, এবং বাত্রীদ্দিগকে যখন চরণাম্ৃত দেওয়া হয়, তখন একটু কর্ূবও 
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দেওয়া হয়। ধনী যাত্রীরা এতদ্যতীত মাল! চন্দন, নারিকেল, উত্তরীয় 
প্রভৃতিও পেরে থাকেন) তবে সে সকল প্রাপ্তি দক্ষিণা পবিমাণের 
উপর নির্ভৰ কবে। আঁমবা বামেশ্বরে যেমন অতিরিক্ত দক্ষিণ 
দিয়েছিলাম আমাদেব আদর অভ্যর্থনাও তেমনি বিবাট হযেছিল, 
প্রাপ্তিও বড কম হয় নাই__বাজবাঁট্রীন মহাঁভোজটা ফাঁউ ! 
[1 এখন আবাঁব আমাদেব ভ্রমণ-কথা বলি। আঁমাঁদেব গাড়ী খন 
বামেশ্ববম্‌ ছাঁডল। তখনও সন্ধ্যা হয নাই। আমবা সমুদ্রেব শোভা 
এবং সমুদ্রে কুর্ধযীন্তে মনোবম দৃশ্য দেখতে দেখতে তীর্থজেষঠ 
বামেশ্বরকে পিছনে ফেললাম। ধীবে ধীবে অন্ধকাব হোঁয়ে এল। 
গাঁডী সেই*অন্ধকাবেব মধ্য দিয়ে ছুটছে | আমবা বামেশ্বরের কথা 
আলোচনা! কবতে লাঁগলাম। বিছানা পেতে শয়ন করাব সুবিধা হবে নাঃ 
। কারণ বাত্রি ১১টা ২৫ মিনিটেব সময আমাদেব মাছুঝ| ষ্টেসনে নামতে 
হবে। মধ্যে একটা ষ্টেসনে নেমে আমবা সেলুনে গিয়ে আহার গেষ কনে 
এলাম । তাব পর বাত সাঁডে এগাবটা পধ্যস্ত জেগেই থাঁকল'খ। 

মাছুবায় গাড়ী পৌছিলে আমবা নেমে পড়লাম । কব্িটা আমব! 
ছ্রঁসনের বিশ্রাম-গৃহ্তে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব, এই ব্যবস্থা ছিল। 
সেখানে গিয়ে দেখি, স্থান নেই , থে ক"খানা চেয়াষ, ইজি চেয়াব, শুইবাব 
থাট ছিল, সব সাহেব ওওদেনী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘাত্রীতে বোঝাই। 

এখন কোথায় যাই । ঠ্রেসনটা দোতাঁল! । উপবেও ঘব আছে। তাতে 
জনপ্রতি ২।* টাকা দিলে ২৪ ঘণ্টা থাঁকা ঘায়। সে ঘবগুলিতে আন্বাব- 
পত্রও আছে। সেখানেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাঁটাবো ঠিক করে বামেশ্ববকে 
দেখতে ও জান্তে পাঠানো গ্রেল। সে দেখে এল সেখানেও একটু স্থান 
নেই, সব যাত্রীতে বোঝাই। 

আমরা তখন মহা বিপদে পড়লাম। ললিত ফেলুনে ছিল » 
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সে ঘুমায় নাই। আমাদের ব্যবস্থা কবাঁৰ জন্য সেই বাত বাবটায় 
সে এল। বামেশ্বব তখন ডাঁক-বাংলায় গিয়েছে, যদি সেখানে ্রাশ্রয় 
মেলে । সেখানেও স্কান নেই ষ্েসনেব প্রকাঁও ছাদে দুখানি ইজিচেযাঁব 
টেনে নিষে বামেশ্বব আমাঁদেব বাঁত্রিবাসেব ব্যবস্থা কবল। আমাদের সঙ্গী 
ডাক্তাব কিন্তু নীচেব নেই বিশ্রীম কক্ষেব মেঝেতেই বিছানা পেতে শুয়ে 


পড়েছিল । 
ললিত ইতিমধ্যে ট্রেসন-মাষ্টাবকে বলে উপবেৰ যেটা বৈঠকথাঁন৷ 


অর্থাৎ 1378%10 ০০] সেইটী খুলিয়ে নিল। আমাদের ভাড়া 
দিতে হবে না । সেখানে কিন্তু খাট বিছানা নেই। আমবা সেই ঘরের 
মধ্যে না শুয়ে তাবই বাঁবান্দাঁৰ বিছানা! পেতে শযন কবলাম। বাতাঁস 
ছিল, কিন্তু কি মশাঁব উপদ্রব! সঙ্গে ত আব মশাবী নিয়ে ঘাইনি। 
বাত্রে আব ঘুম ছোলো না। বামেশ্বব ছাঁতে ঘুবেই বাত কাটিয়ে দিল। 
মামি শুই, উঠি, আঁব বসি, আঁব মশা তাঁভাই। এমনই কবে কোন 
বকমে বাতি কেটে গেল, আঁমবাঁও মশকেব ভাত হতে অব্যাহতি 
লাভ কলাম । 


১০৪২ 


আজুলা 
১লা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার 


সাড়ে ছণ্টা বাজতে না-বাঁজতেই ললিত এসে উপস্থিত । আঁমি ন্যাট- 
ফরমের কলে মুখ ধুয়ে নিলাম । অনিদ্রার জন্য কষ্ট বৌধ হ'তে লাগল । 
তাঁর পর রেলের আঁড্ডাঁয় গিয়ে চ1 থেয়ে নেওয়া গেল। 

মাতটাঁর সময়ই মাছুরার প্রসিদ্ধ মন্দির সমস্ত দেখতে যেতে হবে। 
ছত্বথান! মোটর প্রস্তুত এ. পুলিশের তিন চার জন ইনস্পেক্টর হাজির । 
এ সব পূর্বেই ঠিক ছিল। আর এসেছিলেন মীছুরার বিখ্যাত ধনী 
বাঁও বাহাদুর নারায়ণ আয়ার মহাঁশয়। ইনি মহারাজের পরিচিত ; বয়স 
৭০ বৎসর । সেকেলে ভাল মানুষ, বেশ সাদাসিধে, ইংরাজী বেশ জানেন । 
ইনিই এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করে বেখেছিলোন ০ 
_দেখবারও ব্যবস্থা ইনিই করেছিলেন। এ 
প্রথমেই আমরা, প্রধান মন্দির দেখতে গলার ।, দির | ত নয়, 
একটা গ্রাম) চারিদিকে উন্নত প্রাচীর-বেষ্টিত। তার মধ্যে যে কত 
মণ্ডপ, কত প্রাকার, তা ব'লে উঠা যায় না। হাতী, ঘোড়া, উট, 


বাজনাওয়ালা, পাপ্ডা, পুরোহিত,_লোকে লোকারণ্য।, প্রকাণ্ড 


বি করে মহারাঁজকে মন্দির-্বার থেরে ভিতরে নিয়ে যাঁওয়া 
হোলো ।  এক-একটা নাটমন্দির এত প্রকাণ্ড যে, এক পরাস্ত থেকে 
নত প্রান্ত পর্যন্ত নজর চলে ন1। মধ্যে মধ্যে উন্নতশির মন্দির. 
একটা মন্দিরের নি শীনাক্ষি মনির) চড়া িতিত। কত 








রধে দেখলাম, কত চিত্র-বিচিত্র মৃষ্ি, দেওয়ালে কিত অস্ধিত মুদি 
চিত্র! ম্দিরগুলি সবই পাথরে, তৈরী। মাঁছুরাকে দাহেবর! 
/0৪%$ 0 10019 “ভারতের এখেল' বলে থাঁকেন। যেমন বড় 
র, তেমনই বড়বড় মন্দির। সব মন্দিরে সেই ফুলের মালা, সেই 
শামৃত, সেই চন্দন, সেই কপূরের আরতি, আর সেই প্রণামী। 
ত্যক মন্দিরের কাঁককাধ্য হী করে দেখতে হয়। মনে হোলো, এক- 
টা মন্দির দেখতেই এক দিন কেটে যার, এত সুন্দর কারুকার্য ! 
(মন্দিরই সমান অন্ধকার বাঁমেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে 
কটু-আধটুকু স্যরি প্রবেক্কপথ পেয়েছিল; এখানে কিন্তু তাও নেই 
(ই প্রদীপের আলো । মন্দিরংপ্রাঙ্গণ, কি নাট-মন্দির সব স্থানে বৈদ্যুতিক 
শলোর বাবস্তা আছে দেখলাম, কিন্তু দিন বলে হয় ত জলে নাই। 
ৰ প্রদীপ, কিন, তাঁতে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। কত সিঁড়ি, 
তত দুরাবেব চৌকাট (পাথরের ) পার হতে হৌো। মশালচীরা মশাল 
ধরেধরে মেই অন্ধকার পথ দেখাতে লাগল। মীনার্ষির মন্দিরটাই বড়। 
সখাঁনে পুজা দেওয়া হৌলো। লাল গরদের শিরবন্্ যে মহারাজ ও 
চার কত পেলেন, তাঁর সংখ্যা নাই। 
এই মীনাক্ষি মন্দিরে একটা! ভারি মজার ব্যাপার হরেছিল। আমাদের 
দেশে, শুধু আমাদের দেশেই কেন, ভারতবর্ষের সর্বত্রই দশকর্দম ও 
পূজা-অষ্টনার জন্য যে সকল পুরোহিত নিযুক্ত থাকেন, তাদের অনেকেই 
লেখাপড়া ভাঁল জানেন না, কোন রকমে বজমাঁন তলিয়ে কাঁজ করেন, 
আঁর যা-তা অশুদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করে স্ত্রীলোক ভুলিয়ে থাকেন। এই 
শীনাক্ষি মন্দিরেও তাই দেখলাম। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 
যখন দেবীর অঞ্জলি দেবার জন্ত পুষ্পাঞ্জলি উপকরণ ও দক্ষিণা-হস্তে 
দণ্ডায়মান হলেন, তখন যে পুরোহিত মন্ত্র ও স্তোন্র পাঠ করছিল, তা 
শু ১৮০ 


সব কথাই অগ্ডুদ্ধ হচ্ছিল। মহারাজ আর চুপ করে থাকতে না 'পেবে 
বল্লেন, তুমি চুপ কর, আছি মন্ত্র পাঠ করছি। এই বলে তিনি যথারীতি 
মন্ত্র পাঠ করলেন এবং উদাত্ত খবরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন । দূর' 
থেকে প্রধান পুরোহিত মহাশয় এই ব্যাপার দেখে দৌড়ে এসে মহারাঁজাব 
স্তোত্র পাঠের সঙ্গে যোগদান করলেন। এ লোকটা পণ্ডিত। যাঁক্‌, 
এতে কিন্তু পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাপ্তিব ব্যাঘাত হয় নাই। বাইবে 
এসে মহারাজ হাসতে হাঁসতৈ বল্লেন “এরা এমনি কবেই ঘাত্রী ভুলিয়ে 
থাঁয়।” 

মন্দির দেখা শেষ হোলো প্রার সাড়ে ঈশটার | তখন রাও বাহাছুর 
সকলকে তাঁর বাভীতে নিয়ে গেলেন; তাঁর আস্বাবপত্র দেখালেন ।' 
সে সব খুব সামান্য হোলেও বুদ্ধের আগ্রহে মহারাজ খুব বত্ের সঙ্গে সমস্ত 
দেখন্কেন। পনি স্ুপারী ও নারিকেল দিয়ে রাও বাহাছুর আমাদের 
সকলকে অভ্যর্থনা করলেন এবং ঠিক সাড়ে তিনটাব সময় আমাদের 
নিয়ে আবার বের হবেন বলে বিদায় করলেন । 

আমরা স্টেসনে এলাম। বিশ্রাম-কক্ষে জল নেই, পে গ্লারটার 
পর জল আস্বে। এদিকে ভরানক গ্রীষ্মে প্রাণ যায়-বার। মাছুরাঁয 
খুব গ্রীক্স । তখন ক্তামেশ্বর একটা যুবকের সাহান্ে ষ্রেসনের নিকট একটা 
ধ্মশালায় রানের ব্যবস্থা করে এল। আমি আব বামেশ্বব সেখানে 
কাপড় গামছা নিয়ে গেলাম। ' সেই যুবকটাকে পয়সা দিতে সে 
নারিকেলের তেল, আর এক রকম কি মাটী (ধোধ হয় সাজী-মাটা ) 
কিনে এনে দিল। সর্বাঙ্গে নারিকেল তেল মেখে, কলের জলে 
একবার ন্নান করে নিয়ে তার পর সেই মাটী সাবানের মত মাঁথায় গায়ে 
মেথে পুনরায় ন্নান কর! গেল, সব তেল উঠে গেল। শরীরও পরিষ্কার 
হোলো। বেলা-ছিপ্রহরে রৌদ্রে উত্তপ্ত হোয়ে এই যে অনেকক্ষণ, 
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ধরে ন্লান, শবীর যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর সেই যুবককে দিয়েই কিছু 
মিষ্টান্ন এনে সেখানেই জলযোগ করে একটু পরে ষ্েসনে এলাম। স্বেলুনে 
গিয়ে কোন রকমে দুইটা আহার কবে, সেলুনেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাঁম। 
প্রায় সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ঘুম । তবে শরীব ঠিক হোলো । 

বৃদ্ধ রাও বাহাছুর ঠিক তিনটায় এসে হাঁজিব। কিন্ত এমন প্রথর 
রৌদ্রে আর বাহির হওয়া! গেল না । চাঁবটার পর আঁবাঁব বাহির হয়ে 
বাকী করেকটা মন্দির দেখ তেই মেঘ করে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। 
ছাঁড়াছাঁড়ি নেই, শিব, মীনাক্ষি ত দেখা হয়েছে; বি মনিব দেখতেই 
হবে। বৃষ্টির মধ্যেই কোন বকমে মাথা বাচিন্জে মন্দির দেখা গেল। 

সকালে মীনাক্ষি মন্দিবের সীমানাব মধ্যেই একটা বাজাব দেখেছিলাম। 
দেখ বাঁর মত বাঁজাব। বেশ সারিবন্দী দোঁকান; আব এক-এক রকম 
দ্রব্যের এক-এক সাঁবি। একটা দিক সর্বাপেক্ষা দশনীয়। সেটা মাদুরার 
বিখ্যাত কাপড়েব দৌকাঁন। মধা দিয়ে পথ; একপাশে দোকান, আর 
একপাশে সেই দৌকানের কারুরা বস্্ বয়ন করছে। এমন অনেক 
দৌকাঁন। মহারাজ অনেক দ্রব্য পছন্দ কৰে ষ্টেসনে নিয়ে যেতে বললেন। 
ধু বস্তু নয়, কাসা-পিতলেরও অনেক জিনিষ । দিগ্রহরে ছ্রেসনের পার্থ 
যেখানে মহারাজের সেলুন ছিল, সেখানে যথারীতি বাজার বসে 
গিয়েছিল । আমার নিদ্রাভঙ্গের পর সেলুন থেকে নেমে দেখি বাজার । 
পুলিশের ইন্স্পেক্টর ও কনষ্টেবলেবা সেই জনতার মধ্যে শান্তি রক্ষা 
করছেন। আমি কিন্তু দেখানে কিছু কিনি নাই। দৌকানিদাবের! বেশ 
একট। দাও পেয়ে দ্বিগুণ ্িগুণ মুলো দ্রব্যাদি বেচতে লাগল । 

তার পর পুনরায় যাত্রা করে বৃষ্টিতে ভেজা । কিন্তু রাঁও বাহাদুর 
নাছোড়বান্দা । তাঁর প্রোগ্রাম ঠিক রাখতেই হবে। বিকেলে 
বাকী কয়টা মন্দির দেখবার পর আমাদের ঘোড়দৌড়ের মাঠ 
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দেখতে বাঁওয়ার কথা ছিল। এদিকে ঘোর বৃষ্টি; রাস্তায় জল 
দাড়িয়ে গিয়েছে, বৃষ্টিও জোরে পড়ছে; কিন্কু প্রোগ্রামমত 
ঘোঁড়দৌড়ের মাঠ দেখতে যেতেই হবে। আমাদের মোটরের পাঁশে 
আচ্ছাদন নেই, সুতরাং বৃষ্টির জলে একেবারে ভিজতে-ভিজতে রাস্তার 
জল ঠেলে সন্ধ্যার সময় সেই জনশূন্য মাঠ দেখতে গেলাঁম। জনমানব 
নেই, গাঁডী ঘোঁড়! নেই, স্বধূ সই অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলোগুলো 
ভূতের মত দাড়িয়ে আঁছে। এই ঘোঁড়-দৌড়ের মাঠ সহর থেকে প্রায় 
তিন মাইল দূরে । ফিরবার সমর বৃষ্টি কমে গেল, কিন্তু বাতাসের খুব জোর, 
মোটরেরও দ্রুতগতি; স্থতবাং ভিজে কাপড় শ্বকিয়ে গেল। ওখাঁন 
থেকে পুনরায় আমরা মীনাক্ষি মন্দিরের ছ্ারে গেলাম; অভিপ্রায় ছিল 
থে, ভিতরে গিয়ে আরতি দর্শন কর! যাঁবে। কিন্তু তখন আঁবার বৃষ্টি 
আরম্ভ হোলো, কাস্তাতেও জল ফ্াড়িয়ে গেছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বার 
বৈদ্যুতিক আলোতে উজ্জল হয়েছিল। তাই গাড়ীতে বসে সেই 
আলোকমাল| দেখে নিযে, বুদ্ধ রাও বাহীাছুরকে তাঁর বাঁড়ীতে 
নামিয়ে দিয়ে আমরা ষ্টেসনে এলাম । তখন প্রায় ৮টা। ৯--১৫ 
মিনিটে আমাদের গাড়ী ছাড়বে। ষ্রেসনেই আহারাঁদি (গষ করে 
গাড়ীতে বস্লাঁম। গাঁড়ী ছাঁড়বার মিনিট দশেক জাগে একজন 
দৌকাঁনদীরের কাছ থেকে বেশ সম্তায় আমি কিছু কাপড় কিন্লাম। 
দুষ্ট. রামেশ্বরের কৌশলেই দোকানদার যাহয়-তীতেই শেষ মুহূর্তে বেচে 
গেল। তাঁর পর গাড়ী ছাঁড়ল। 

'আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী বলা! হোলো! বটে, কিন্তু তাঁতে মাছুরার কথা 
ত শেষ হোলো না, হোতে পারে না। যে মাছুরার মন্দিরাদি দেখে 
ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারীরা বলেছেন 11120081565 4১0)575 
০ 17012, সেই মাছুরার কথা এমন করে শেষ করতে পারা 


১৪০ 
| 


$ 





যা না। তাই, অতি সংক্ষেপে মাছবাৰ সম্বন্ধে ছুই চাঁবিটা কথা' 
এখানে বন্ব। " 
মাছুবা সহবকে পূর্বে কদম্ববন নামে অভিহিত কবা হোতো, কাঁবণ 





সবর্ণ-মন্দিব-_মাঢ়বা 


এখানে অনেক কদন্ব গাছ ছিল। সেই কদন্বেব স্থৃতিবক্ষাব জন্য সুন্দবেশ্বর 
মন্দিব প্রাকাবেৰ পার্থ একটা সেই সময়েব কদগ্ বৃক্ষ সাতে রক্ষিত হয়েছে ১ 
সহবেব আব কোনও স্থানে কিন্ত আমরা কদন্ঘ গাছ দেখেছি বলে মনে হয় 
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না। প্রবাদ এই যে, মরুপর্বতে যে চারিটী পবিত্র বৃক্ষ ছিল, এই 
কদন্থ বৃ্ষটী তাহার অন্যতম । 

কেমন করে এই স্থানটা লোকের দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেছিল, তার 
কাহিনী বল্ছি। বর্তমান মাছুরার করেক মাইল দূরবন্তী মানাতুর গ্রামের 
ধনগ্তয় নামে এক সওদাঁগর একদিন দূর-দেশ থেকে বাঁণিজ্জা করে দেশে 
ফিরবার সময় এই কাদন্ববনের মধ্যে উপস্থিত হন। তখন সন্ধ্যা সমাঁগত। 
সেদিন সৌমবার। ধনঞ্ঁয় এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে একস্থানে দেখেন 
যে, স্বয়ং ইন্্র মেই বনমধ্যস্থ একটা স্বয়স্তু শিবলিঙ্গের পূজা করছেন। 
এখাঁনে যে এমন জাগ্রত দেবত! লুকিয়ে আছেন, এ কথ কেহ জাঁনত না ।' 
কিন্ত দেবতাদের অজ্ঞাত ত কিছুই নেই। তাই স্বর্গ ত্যাগ করে ইন্দ্রদেব 
এই পবিত্র সোমবার়ুরে স্বয়স্তু শিবের পূজা করতে এখানে এসেছিলেন। 
বণিক ধনগ্জয় এই ব্যাপার দেখে পরদিন রাজার কাঁছে নিবেদন করলেন। 
ঝাঁজ! তখন জঙ্গল কাটিয়ে স্থাপত্য-শিল্পশাস্্র অন্ুমৌদিত মন্দির ও 
অট্টালিকা প্রভৃতি নিন্মীণ করে, এই স্থন্দর নগর স্থাঁপিত করলেন । সহরটা 
কুগুলীকৃত সর্পের আকারে নিন্মিত; আর এ নির্মাণ-প্রণাশী কোন 
স্থপতির মাঁথা থেকে আসে নাই; স্বয়ং সুন্দরেশ্বর রাঁজাঞ্কে এই সর্পের 
কুণডলী আকারে নগর নির্মাণ করতে উপদেশ দেন) এবং নগরের পরিধি 
কতদূর বিস্তৃত হবে, তা দেখাবার জন্য একটা সর্প প্রেরিত হয়। সেই সর্প 
যতখানি স্থান জুড়ে তার বিশাল দেহ চক্রাকারে রক্ষা করেছিল+ নগরের 
সীমাও তদনসারে নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই ত গেল নগর নির্জীণের 
পৌরাণিক কাহিনী । 

তার পর আর এক কাহিনী শুনুন, দেবরাজ ইন্দ্রের স্বভীব-চবিত্র 
ভাল ছিল না, এ-কথা সকলেই জানেন। তিনি একবার দেবগুরু 
বৃহম্পতির বিশেষ বিরাগভাজন হন এবং গুরু তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান 


০৪২৩ 


করেন। দেবতা ও মুনি-ধাধিরা বেমন অভিশাপ দিয়া থাকেন, তেমনি, 
আবার পরক্ষণেই স্তবে, তুষ্ট হয়ে শাপমমুক্তিরও পন্থা বলে দেন। ইন্দ্রের 
, অভিশাপের বেলায়ও তাই হোলো । ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বৃহম্পতি 





স্বর্ণ মন্দিরের অপর পার্খব--মাছুর! 


. বল্লেন “মর্ত্ে গমন করে মারায় বে স্নারেশ্বর আছেন, তাহাকে চৈ 
মাসের পূ্িমা তিথিতে যথারীতি পূজা করে তার সন্তষ্টিবধান করতে 
পারলে তোমার শাপমুকতি হবে” ইন্দ্র তাই ০০৪:০০৪ 
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এবং তাঁরই আদেশে জন্দবেশ্র মৃষ্তি অষ্ট-ইরাবতের উপর প্রতিষ্ঠিত হোলো । 
সেই হতে চৈত্র পুর্নিমায় এখানে মহোৎসব হয় ; এখনও তেমনই সমারোহ 
উৎসৰ হয়ে থাকে । 

আরও একটা কথা। এই মাছুরাঁতেই পাণ্য-রাঁজবংশে স্বয় দেবী 
কন্ঠারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নার হয় মীনাক্ষি দেবী; এবং সুন্দরেশ্বর 
এই মীনাক্ষি দেবীকে বিবাহ কবেন। তাই, মাছুরাৰ মন্দিরে থেমন 
নুন্দরেশ্বরের পূজা হয়, তেমনই দেবী মীনাক্ষিরও পুজা মহাসমীরোহে 
সম্পাদিত হয়। আঁমাঁদের ত দেখে মনে হোলো, মীনাঞ্ষিদেবীর মন্দিবের 
শোভাই অধিক । 

মাছুরার সহম্্-্তন্ত-মগ্ডপ এক আঁশ্ধ্য দৃশ্ত। ভারতবর্ষে কোথাও 
এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট কাঁরুকাধ্য-সমস্থিত বিশাল মণ্ডপ আর নাই । 
শিল্প-শাস্ত্রবিদেরা বলেন, এই মগুপের প্রত্যেক স্তন্তঃ এমন কি প্রত্যেক 
প্রশ্তরখণ্ড শিল্প-শাস্্ান্মমৌদিত নিম অন্রসাঁরে গঠিত হয়েছিল । 

এই স্থবিশাল মন্দিরের পার্শে একটা সরোঁবর আছে। তা 
চারিদিকে ঘাট এবং স্বপ্রশন্ত পথ ও চলন (0০0710০1)1 স্‌ চলন 
একটা প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান; কাঁরণ এই চলনে স্ুন্দবেশ্বরের ঠোঁধটি লীলা- 
কাঁহিনী বিভিন্ন ভাঁবে চিত্র দ্বারা! উৎকীর্ণ হয়েছে । এই চোষট্টি লীলা- 
কাহিনীর অন্ততঃ 'ুই চারটা না বল্লে .মাঁদুরার এই নিশাল মন্দিরের ও 
অধিঠিত দেবদেবীর মহিমা-কীর্ভন যে অমপ্পূর্ণ থেক্ষে যায়। কাহিনীগুলিও 
অতি স্থুন্দর; সুতরাং অতি অল্প কথায় এই চৌধষটিটী কাহিনীর অল্প 
কয়েকটা লিপিবদ্ধ করবার লৌভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না । 

কেমন করে মাছুরা নগরী স্থাপিত হয়েছিল, তাঁর কাহিনী পূর্বেই 
. বলেছি কিন্তু এই লীলা-কাস্ছিনীর একটাতে আরও একটু বেণী জান্তে 
পারা যাঁয়। ধনপ্রয় বণিক যে বাঁজার কাছে এসে কদশ্ষ-বনের মধ্যে ইন্দ্রের 
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শিবপুজার কথা নিবেদন করেছিলেন, সেই রাঁজার নাম কুলশেখর পাণ্য। 
এই কাহিনীতে মীছুরা নামের উৎপত্তির কথাঁও আছে। রাঞঙ্জা নগর , 
স্থাপন করে, কি নাম দেবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না) এমন সময় শিব তাঁর 
নিকট উপস্থিত হ'য়ে তীর জটা থেকে কয়েক বিন্দু মধু ছিটিয়ে দিলেন) 
আর সেই ঘটন! থেকেই নগরের নাম হোলো মধুরা। সেই মধুরাই ক্রমে 
মছুরা, শেষে মাছুরায় পরিণত হয়েছে । 

আর একটা লীলা-কাহিনীতে মীনাক্ষি দেবীর বিবাহের বিবরণ 'মঁছে। 
মীনাক্ষি দেবী যে পাপ্তয রাজবংশে কেন জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ইতিহাস 
আছে। পাঁপগ্যবাজি মলয়ধবজ ঢোলবংশীয় রাজা শুরসেনের কন্যাকে বিবাহ 
করেন। বহুদিন গত হলেও বথন তাঁর কোন সন্তান হোলো না, তখন 
তিনি পুত্রকামেষ্টি ব্ত আরন্ত করেন। এই যজ্ঞের কুণ্ড হতে মীনাক্ষিদেবী 
বহিগ্ত হন এবং তাঁর পর স্থুন্দবেশ্বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, এ কথা 
পূর্ব্বেই বলেছি । সেই বিবাহে এত দ্রব্য-সামগ্রী আভরিত হয়েছিল যে, 
বিবাহ শেষেও অনেক দ্রব্য বেচে গেল। তখন মীনাক্ষি দেবী শিবের 
সহচর বামন গুপধারাকে ডেকে পাঠালেন । ইনি এমনই সুভোক্ত! ছিলেন 
বে, যত আহীধ্য দ্রব্য ছিল, তাঁর সব আহার করেও ভাব ক্ষুধা নিবৃত্তি 
হোলো না। তখন দেবী অনরপূর্েশ্বরী মূভ্তিতে আবিভত ভয়ে বামনের 
দুর্জয় ক্ষুধার অন্ন পরিবেশন করেন। এখনও পাগ্ডারা মন্দিরের মণ্ডপের 
পার্খে একট! গর্ত দেখিয়ে বলে বে, এই অন্নখুলিতে দেবী অন্নপূর্ণা বাঁমন- 
ভোঁজনের জন্ত অন্ন পাঁক করে ঢেলে রেখেছিলেন । 

আঁর একটা কাহিনীতে আছে বে, দেবী মীনাক্ষির মাতা কাঞ্চন- 
মালার সঙ্গে দুর্ববাসা খষির সমুদ্র-ন্নীনের মাহাআ্্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। 
স্বন্দরেশ্বর এই কথা শুনে মাছুরার মন্দিরের পার্খে সু সমুদ্রের জল 
আসবার জন্য ঝরণা করে দিলেন। এজজুকাডাল নামক যে সরোবর এখনও 
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রাজা মুখু তিরুমল নায়েক ত্রিচিনোপলীতে রাজত্ব করতেন। তিনি এক 
সময় অতিশয় অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা তীহার রোগ চিকিৎসা 
অতীত বলে মত প্রকাশ করেন। নায়েক মহাশয় তখন অনন্ঠোপায় হয়ে 
মাঁছুরার হুন্দরানন্দ ও মীনাক্ষি দেবীর নিকট ধরণ! দিবাঁর জন্য যাত্রা 
করেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সুন্দরানন্দ ও মীনাক্ষি দেবী স্বপ্পে তার 
নিকট আবিভূতি হয়ে বলেন যে, নায়েক মহাশর বদি ত্রিচিনোপলী ত্যাগ 
করে মাছুরাঁয় তাহাব রাজধানী স্তাপন করেন এবং সেখানকার মন্দিরাদির 
সমুদ্ধি সাধন করেন, তা! হলে তিনি নীবোগ হতে পাঁরবেন। তারা নায়েক 
মহাশয়েব রৌগ-মুক্তির জন্য তাহাঁব হস্তে ভম্মের মত একটা পদার্থও প্রদান 
করেন এবং বলেন যে, এই ম্ম শরীবে মাখতে হবে এবং ঈষধের মত 
খেতেও হবে। তার পরেই নার়েক-বাঁজেব ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি 
তখনই তীর সঙ্গী ব্রাঙ্ষণ-পপ্ডিতগণকে ও সভাসিদদিগকে ডেকে স্বপ্নের কথা 
বল্লেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত উধধ ব্যবহাৰ কৰে বাঁজা বে।গমুক্ত হলেন। তিনি 
আর ভ্রিচিনোপলীতে ফিবে গেলেন না । মাঁছুবাতেই রাজধানী স্থাপিত 
হলো | স্থুন্দরেশ্বর ও দেবী মীনাক্ষিব মন্দিবেব যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হোঁলো ) 
আনেক নূতন অট্টালিকা নিন্মিত হোলো! ; এবং যে প্রাসাদের কথা বল্লাম, 
সেই সুন্দর প্রাসাদও ধীনে ধীবে নিশ্মিত হোলো । তিরুমল নাগেকের 
পৌন্র চোক্ষাণধানেব কিন্ত মাঢ়রা ভাল লাগল না; তিনি তার রাজধানী 
পুনরায় ত্রিচিনোপলীতে স্থাপিত কবলেন এবং মাঁছুরার রাঁজগ্রাসাদের 
অনেক বহুমূল্য সাঁজ-সজ্জা ত্রিচিনৌপলীতে নিয়ে গেলেন; এমন কি 
মাছুরায় নিশ্মিত অনেক স্থুদৃশ্য প্রাসাদ পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে তাঁদের উপকরণ 
ত্রিচিনোপলীতে নিয়ে গেলেন; সুধু এই প্রাসাদটাই তিনি দয়া করে রেখে 
গেলেন । শুনা যায়, এই প্রাসাদও নাকি ইহা অপেক্ষাও বড় ছিল, এখন 
অংশ মাত্র রয়েছে । কিন্ত, এই সামান্য অংশ দেখেই লৌকে এর প্রশংসা 
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না কৰে থাকতে পারে না। এই প্রাসাদটী মাদ্রাঞ্জের গবর্ণর লর্ড 
নেপিয়ারেল সময় সরকারের অধিকারভুক্ত হয়। এখন এখানে গবর্ণমেপ্টের 
অনেকগুলি জাঁফিস স্থাপিত হয়েছে । 

সুন্দরেশ্বরের মন্দির থেকে তিন মাইল দুরে নগরের প্রান্তে একটা 
সুদৃশ্য সরোবর আছে; তাহার নাম টেপাকুলম্। তিরুমল নায়েকের 
গুসাঁদ নিক্মীণেব জন্য যখন মাঁটীর দরকার হয়েছিল, তখন এই স্থান হতে 
মাটী তোল! আরম্ভ হয়। সেই সময় একদিন মজুরেরা মাট খু'ড়তেখু'ড়তে 
প্রকাণ্ড এক দেবমন্তি দেখতে পার। সেই মুষ্তির নাম ধিনায়ক। তখনই 
রাজার কাছে সংবাদ গেল। তিনি এসে মুহি দেখলেন এবং আদেশ 
দিলেন যে, বেখানে মুত্তি পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেইথাঁনেই তাব জন্য মন্দিব 
নির্মীণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই এই মরোবর হোঁলে এব, 
সরোবরের ঠিক মাঝখানে মুন্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানেই মন্দির নিশ্মিত 
*হোলো। চারিদিকে জলবেষ্টিত এই মন্দিরটা দেখিতে অতি স্থুন্দর। 
এখনও সেই মঙ্গিরে বিনায়ক দেবের বথারীতি পুজা হয়ে থাকে। 

মাঁছুরার আঁশে-পাশে দশ মাইলের মধ্যে আরিও অনেক ন্দির আছে। 
সে সকলই তিরুমল নায়েক কতক প্রতিষ্ঠিত । আমরা সময়ীতাবে এগুলি 
দেখতে যেতে পারি নাই । তবে, এই মাত্র বলতে পারি, মাদুরার 
গুন্দরেখর ও দেবী মীনাক্ষির মন্দির ও তিরুমল নায়েকের প্রাসাদ দেখলেই 
এতদুরে আসা সফল হয়। আমি ত অকুষ্টিতচিত্তে বল্‌্তে পারি বে, 
তাঁরতবর্ষের মধ্যে নাঁনা স্থানে যে সকল দেব-দেবীর মন্দির দেখেছি এবং 
যেগুলি দেখিনি কিন্তু নানা পুস্তকে যাদের বিষয়ণ পড়েছি ও ছবি 
দেখেছি, তাদের সকলের উপর স্থান পাবার দীবী করতে পাঁরে এই 
মাঁছুরার মন্দিয়াদি। বলিতে কি মাদুরার গ্রপিদ্ধিই এই সকল মনির 
থেকে । এখন অবশ্ঠ মাদুর! ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও একটা কেন্ত্র হযেছে; 
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বৰ 






মাঁড্রীজি সাড়ী ঝলে বে সকল উৎকৃষ্ট বন্ত্র.ভাঁরতের সর্ধত্র বিক্রীত হর, 
তাব অধিকাংশই এই মাঁদুরায় নির্মিত হয়ে থাকে । সহবও, পর্ধেরেই 
বলেছি, নিতান্ত ছোট নয়; তবে বাঁড়ী-ঘর প্রায় সবই সেকেলে ধরণের ) 
পাশ্চাত্য প্রভাব যেন এখাঁনে তেমন বিকাঁশ লাঁভ কবে নাই । সুধু 
মাঁছুবা কেন, দক্ষিণাঁপথেৰ অনেক সহবেই দেনা ভাব বেণী প্রবল ব'লে 
মনে ভোলে; অথচ, ধাবা এতিহাসিক তাঁবা এক-বাক্যে সাক্ষা দেবেন 
বে, এই পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বাগ্রে এই মাদ্রাজ প্রদেশেই আন্ম-গ্রকাঁশ 
কবেছিল ;₹ মাঁডাঁজই বিলাঁতী সভ্যতা তথ! ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠার 
প্রথম লীলা-ভূমি | 
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ভিছিনোপ্পলী ও শ্রীল্রঙ্ষম্ 


২র। অক্টোবর, ১৬ই আশ্িন, শুক্রবার-_ 

ভোঁব ৪--১৫ মিনিটব সমধ আম দেব গাড়ী ত্রিচিনোপলী, 
পৌঁছিল। আমি স্থির কবেছিলাঁম, গ্রাতঃকালে কাবেবী নদীতে স্ান কব্ব 
কাধণ সেদিন পুণিমা তিথি। এমন দিনে কাঁববী নদীতে ল্লান কবে 
একটু পুণ্য অচ্জন কববাব লোভ হ্যছিল কিন্তু ললিত ভব দেখাল 
থে কার্বেবীতে ভযাঁনক কচ্ছপ-_জলে নামা বায় না । মাঁব দে সব কচ্ছপ 
সাধু পাঁপী বিচাব কবে না_ পুণ্যার্থীকেও ছেডে দেষ না| কাভেই 
গাঁভীতেই স্লানেৰ ঘবে দাঁডিয গঙ্গেচ থাক আবন্ত কবে কাঁবেবী পধান 
নাঁম উচ্চাবণ কবে জান শেষ কবা গেল। চা-পানটা ক "ববীক্নানের 
জন্ত মুলতবী পেখেছিল।ন ১ ম্নানই যখন হোঁলো না, তখদ [পান আব 
বন্ধ থাকে কেন, সেটাঁও দেবে নেওয়া গেল । 

গ্রাতে সাঁডে সাতটা আমাদেব মন্দিবাদি দেখত যাঁওযাৰ ব্যবস্থা 
ছিল। পূর্ধর যেদিন অর্থাৎ বামেশ্সব যাঁওযাঁৰ সময মঙ্গলবাঁব সাঁডে 
বাবটায় এখাঁনে এসেছিলাম, সেদিন ত্রিচিনোপলীব কিছুই দেখা! হয় নাই, 
সে ব্যবস্থাও ছিল না, আমবা! ষ্েসন থেকে মোটবে চডে তাঁঞ্জোব চলে 
গিয়েছিলাম । আজ আমবা ভ্রিচিনোপলী ও শ্রীব্গম্‌ ভাল কবে দেখে 
বেলা ১॥* টাঁব গাড়ীতে বাঙ্গলালোর যাত্রা কবব। 

চাঁবিখানি মোটব আমাদের জন্য ষ্টেসনে হাঁজিব ছিল। আমবা 
প্রথমেই পাহাঁড়েব উপবিস্থিত গণেশ মন্দিব দেখতে গেলাম । এই গাহাড়ই 
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রিচিনোপলীর প্রধান তষটব্য। দূর থেকে গ্লাহাঁড় দেখেই বুধলাম, আমার 
মত বৃদ্ধের এত সিড়ি ভেঙ্গে পাহাঁড়ের চূড়ায় উঠে গণেশ মন্দির "দর্শন 
অসস্তব। স্থির করলামি, সে চেষ্টা করব না। নীচে বসে থাকব, এবং 
আর সকলের কাছে শুনে,এবং পর্ববতশীর্ষে অধিটিত সেই মন্দিরের দেবত! 
গণেশের নাম শ্মরণ করে প্রণাম পাঠিয়েই কৃতার্থ হব। 

পাঁহাঁড়টা বরান্তার লেভেল থেকে ২৭৩ ফিট উচ্চ । আর আমি 
তাই দেখে ভয় পেয়ে গেলাম । হায় হিমালয় পরিব্রাজক ! 

যাক, পাহাড়ের পাশে গিয়ে দেখি বিপুল আয়োজন। হাঁতী, ঘোড়া, 
উট, লোক-লঙ্রে স্থানটা একেবারে বৌঝাই। এ নব ব্যবস্থা আয়েজার 
মহাশয়েরাই করেছিলেনু। ভোরেই ্রীুকত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় মোটর 
নিয়ে ট্রেসনে হাজিব ছিলেন । পাহাড়ের প্রবেশ-দ্বারের বাইরেই মন্দিরের 
টি শ্রীযুক্ত কাণি বিশ্বনাথ চেটিয়ার মহাশর সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। 

আমরা পৌছিতেই বাজনা বেজে উঠল ) ষঙ্গে-সঙ্গেই ফুলের মালা 
নারিকেল প্রভৃতি পাঁওয়৷ গেল । শোভাযাত্রার অনুসরণ করে নাট-মন্দিরের 
মধ্যে গিয়ে দেখি, যেখান থেকে সিড়ি আরম্ত হয়েছেঃ সেখানে চারখানি 
ইজিচেয়ার রয়েছে ; মকমলের গদি মোড়া, ছুইদিকে ল্থা চিত্রিত বাশ 
বাঁধ ; আঁর চাঁরখানি গদি-মোড়া চেয়ারেও বাঁশ বাঁধা রয়েছে। তখন 
বুঝতে পাঁরা গেল, ইজি চেয়ার চাঁর/খানা মহারাজা বাহাছুর, কুমারদঘয় ও 
ভগব্তীর হন্ত; বাঁকী চারখান! ললিত, ডাক্তার, রামেশ্বর ও আমার 
জন্ত | প্রত্যেকথাঁনির জন্ত আটজন হিসাবে বেহীরা অর্থাৎ ৬৪জন বেহারা 
হাঁজির। এ ব্যবস্থা কিন্ত শ্রীযুক্ত ধিরাকুমার বাহাদুর উল্টে দিলেন। 
তিনি তিনজন নাঁবালককে (অর্থাৎ মহারাজ, ছোটকুমার ও আমি) 
বড় ইজিচেয়ারওয়ালা' দৌলায় তুলে দিবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি 
হেঁটেই যাবেন, সুতরাং ললিত, ডাক্তার, রামেশ্বর ও ভগ্বতীকেও, 
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হেঁটেই উঠতে হবে। আমি বিশেষ আপত্তি করলাঁম। কিন্তু ধিরাঁজ- 
কুমাধ বাহাদুর জোর করে আমাকে দোলায় বসিয়ে দিলেন। প্রথমে 
মহাঁরাজার দৌলা, তাঁর পরেই ছোট কুমারের, তাঁর পরেই আমার দোলা 
অগ্রসর হোলো । অন্যগুলো সেখানেই পড়ে রইল । বাঁজনদাররা ঘোর 
রবে নানা বাগ্ধঘন্ত্র বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি উঠতে লাগল। আর আমরা 
দৌলাঁয় আসীন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আগাঁড়ি 
মহারাজা, পিছে ছোটা কুমীর বাহাছুর, সবসে পিছে মন্ত্রী মহারাজ 
( এই হতভাগা )। বড়া কুমার বাহাছুর পাঁয়দল ধাঁতা। যাঁক, দু-তিন 
ঘণ্টার জন্ত মন্ত্রী মহারাজ হওয়া গেল। একেই বলে আবুহোসেন গিরি! 
আর কি সুন্দর আমাঁদের এই তীর্থ-ভ্রমণ ! এমন রাঁজার হালে ভ্রম্ণ 
হতে পাঁরে বর্টে; কিন্ত আমর! গরীব মানুষ__আমাদের তীর্-ভ্রমণের 
ধারণাটা ঠিক এর উল্টে ! আমর! ছেলেবেল থেকে শুনে এসেছি যে, 
খুব কঠোর কষ্ট স্বীকার না করলে না কি তীর্থ করাই হয় না। অনেক 
সময় দেখেছি অনেকে রাস্তায় লম্বমান হয়ে প্রণীম করতে-করতে 
পুরুযোন্তমে গিয়ে থুঁকেন। আমিও ইতংপূর্বে যা-সায্লান্ঠ কিঞ্চিৎ 
তীর্থ-ভ্রমণ করেছি, তাতেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। আর 
এবার--এবার হিন্দুর পরম-পবিত্র তীর্থ দেখতে 'এসেছি রাজেন্দর-সঙ্গমে, 
সুতরাং এক্ষেত্রে কষ্ট স্বীকার করবার কোন দরকাঁরই হোলো না। 
তবে, তীর্ঘ-দর্শনের ফলাঁফলের কথা--তা যিনি এই তীর্ঘ-্রমণের অগ্রণী, 
খাঁর অনুগ্রহে এত দূর-দেশে তীর্থদর্শনে আঁস! হয়েছে, তিনিই সে কথার 
জবাব দেবেন,_আমি সঙ্গীমাত্র । 

পাহাড়ের নিকটে গিয়েও আমি মনে করেছিলাম, পাঁহাঁড়ের মাথার 
উপর যে মন্দির দেখ! যাচ্ছে, এঁটী মীত্র মন্দির, আর সবট| পাহাঁড়। কিন্ত 
কয়েকটা সিড়ি উঠেই বুধতে পাঁরা গ্নেল, আগাগোড়া পাহাড়ের গর্ত খুদে 
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অসংখ্য দেব-দেবীব মন্দিব, নাটমন্দিব, পৃজাবি ও লোকজনের বাস-বক্ষ 
তৈবী কব! হয়েছে, আব সেই অন্ধকাঁবময মন্দিব প্রভৃতিতে আলোক 
প্রবেশেব জন্য পাহাড়েব গারে ছোট ছোট জানালা আছে। নীচে 


রি নি 
রিনি 





দূৰ হইতে মন্দিবেব দৃশ্ঠ_ত্রিচিনোপলী 


থেকে এই জানালাগুলো বিশেষ নজবে পড়ে না। বল্তে গেলে সাবা 
পাঁহীড়টা দেবদেবীগর্ত। গণে দেখিনি, কিন্তু মনে হোলো সমগ্র 
পাঁহাঁড়টী তিন চাঁব তলীয় বিভক্ত করে মন্দিরে বোঁবাই করা হয়েছে! 
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আমর! কিন্তু উপরে যাবার সময় কোন তলাতেই নামি নাই। 
একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম। সেখানে একটী ছোট 
মন্দির, তার চারিদিকে খোল! বাঁরান্দমা। তার উপরেও একটা 
তলা আছে। সেটা মন্দিরের মাথার উপর । পাঁশে একটা কাঠের 
মি'ড়ি ছিল। তাই দিয়ে উপরে উঠে যে দৃশ্য আমাদের নয়নসন্মুথে 
উদ্ভাসিত হোলো, তা অবর্ণনীয়! অত বড় ত্রিচিনোৌপলী সহর যেন 
বালকবাঁলিকাদের খেলাঘর বলে মনে হতে লাঁগল। দূরে কাঁবেরী নদী 
হৃতাঁর মত বয়ে যাচ্ছে। তিনি যে একটা নদী তা বলে মনেই হোলো না__ 
একটা যেন হাত দুই চওড়া খাল। কাঁবেরীব উপরকার সীকো যেন 
ছোট একটা এক-পেয়ে ফুটপাঁথ বলে মনে হোলো। এইট সাঁকো পার 
হয়ে ও-পারে মাইল-ছুই গেলেই শ্ীরঙ্গম সহর ও মন্দির | 
» এই পর্বতের চূড়ীয় যেমন মন্দির ও দেবতা রয়েছেন, তেমনি শ্বেতাঙ্গ- 
দেবত। ইংরেজের পতাকা-দণ্ডও (182-5097) রয়েছে । গাঁশেই একটা বন্ধ 
ছোট ঘর। এর মধ্যে নাকি বন্দুক প্রভৃতি আছে । সাহেবেরা এক সময় 
এই পাহাড়ের মন্দির, মণ্ডপ, চত্বর গোলাগুলি বারুদের আজ খরেছিলেন। 
পর্ধবত-ীর্ষে চৌকী-ঘর ( %8£07-00%৩7) হয়েছিল। এখনও চৌকী-ঘর 
আছে, তবে তা! আর ব্যবহৃত হয় না। এ সক্লেব বিববণ 
পরে বল্ছি। . 

সেই পর্ধবত-শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহারাজ ও ধিবাঁজকুমার অনেকগুলি ফটো 
নিলেন। সেখান থেকে নেমে মন্দিরে প্রণামী দিয়ে ও মাল! প্রভৃতি নিয়ে 
কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই একটা ঘর দেখ!, গেল। সে ঘরে প্রকাণ্ড একটা 
ঘণ্টা ঝুলান আছে। একজন লোক উপর থেকে চাক! ঘুরালেই ঘণ্টা 
বেজে উঠে। আর সেই বিশীলকায় ঘণ্টার ধ্বনি সহরের দূর প্রান্ত 
থেকে পর্যন্ত শোনা যায়। তারপর কয়েকট! সিঁড়ি নেমেই একটা তলা; 
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আঁর সেখানে এক-দফা দেবদেবীর মন্দির, মণ্ডপ, আর ছোট ছোটি অসংখ্য 
কক্ষ। এমন বহু দেবদেবী সেই অন্ধকার পাহাড়ের বুকের মধো,গ্রদীপ 
জেলে যাত্রীর কাছে পুজ! ও দক্ষিণা পাবার আশায় বসে আছেন। 
সকলেরই মন্দির আছে, সকলেরই মণ্ডপ আঁছে। সবাই বড় বড় দেবতা, 
কেউ কম নন। এই তলাব সমস্ত দেবুদেবীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা! করে, 
মশালের সাহায্যে আর একতলা নীচে নামলাম, সেখানেও বহু দেবদেবী 
মন্দির, চত্বর,-ঠিক উপবেব তলার মত। 

এটুকু আমবা হেঁটেই নামলাম । এই সব দেখা শেষ করতে প্রায় 
সাড়ে নয়টা বেজে গেল। এই তলার নীচে আর তল! নেই। স্ৃতরাঁং 
আমব! তিনজন আবার দোলার উঠে নামতে লাঁগলাম। সমতলে এসে 
পাহাড়ের চাঁবিপাঁশে থে সব দেবতা! ছিলেন, তাঁদেব দেখলাম। মহারাজ 
মুক্তহন্তে সকলকে দান করলেন । সেখানে যে-ভাঁবেব বত প্রার্থী উপস্থিত 
ছিল, কেউ বাঁদ গেল না,দেবদেবী ত নয়ই। তিনথান! দৌল। 
গিয়েছিল, কিন্তু ৮খাঁনি দোলাব ৬৪ জন বাহককে ৬৪২ টাকা দেওয়া 
হোঁলো। পাও, মাহুত, সহিস, অসংখ্য তৃত্য, অতিথি-অন্তযাগত কেহই 
নিরাশ হোলো না_-এমন কি হাতী, ঘোঁড়া, গরু প্রভৃতিরও পেট ভরে 
খাবার ব্যবস্থা হোলো । 

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ত্রিচিনোপলীর ইতিহীস-বিখ্যাত 
মহম্মদ আলির সমাধি-মন্দিৰ দেখতে গেলাঁম। এখানে একটা মন্দির 
ছিল; তাতে শিবলিগ্ প্রতিষ্টিত ছিল। একজন সাধুব তত্বাবধানে এই 
লিঙমুস্তির যথারীতি পূজা হৌতো। মুসলমান নবাবেরা সেই মন্দিরের 
শিবলিঙ্গের উপরই মহম্মদ আলির সমাধি দ্রিলেন। সাধু আর কি 
কৰবেন; একটা প্রার্থনা মান্র জানালেন যে, রোজ যেন এ মন্দিরে একটা 
দ্ুতেব প্রদীপ জালা হয়। এই লামান্ত অনুরোধ এখনও রক্ষিত হচ্ছে, 
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চেরাগের পাশে একটা দ্তের প্রদীপ এখনও দেওয়া হয়। এখানেও 
প্রণামী দিয়ে আমরা বেরুলাম। 

এইবার কাবেরীর সেতু পাঁর হয়ে ও-পারে শ্রীরঙ্গম দেখতে যেতে ইবে। 
তখন দশটা বেজেছে। যেমন গরম, তেমনি রৌদ্র, আর তেমনি পথে 
ধূলা_-আর আমরা সকলেই নগ্পদ)| আমাদের একেবারে গলদ্তর্মম কবে 
ফেলল। কিন্তু তা বলে ফিরবাঁর বো নেই, আমাদের আজই ১টা-৩৫ 
মিনিটের গাড়ীতে ত্রিচিনোপলী ছাড়তে হবে, তার আগে শ্রীরঙ্গম দেখা 
চাই-ই। 

কাবেরী নদী সেতৃপথে পার হয়েও তিন মাইলের কিছু উপর গেলে 
তবে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে যাঁওয়া যাঁবে। আমবা খুব দ্রুত মোটর চালিয়ে 
সাড়ে দশটার সময় মন্দিরে পৌছিলাঁম। এ মন্দিরের সীমানা অনেকখানি, 
মার মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। এক-একটা বড় মন্দির, তাব আশে- 
পঁশে কুড়ি-পঁচিশটা পৃথক পৃথক মন্দির । তাঁরাও বড় ছোট নয়। সকল 
মন্দিরেরই মণ্ডপ ও চত্বর আছে; সেও প্রকাঁণ। আব তাতে 
প্রস্তর-মুপ্তি, দেওয়ালে দেব-দেবীর কীন্ত, তাঁও অসংখ্য। শ্রীরঙ্গমেব 
মন্দিরের একপাঁর্ে একটা পুকুর দেখলাম । সেটা জঞারশবাঁপী। জল 
একেবারে কালে ; আঁর তুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য । এক স্থানে 
মন্মিরের দেবতার অলঙ্কারপত্র দেখলাম; সব বহুমূল্য হীরে জহরত। 
সেগুলি আমাদেরই দেখাবাঁর জন্য বে"র করে সাজিয়ে বাথা হয়েছিল। এ 
ম্নকল যাঁর জিম্মায় আছে, তিনি সশস্ত্র পার্খে দ্ণ্ডায়মনি, নিকটে কয়েকজন 
প্রহ্রীও আছে। 

এখান থেকে বার হয়েই গেলাম বিষুমন্দিরের দিকে। সেও এক 
বিশাল ব্যাপার। কতকগুলি হালের তৈশী মাটীর ছবি দেখলাম। 
ক্রোনটার শ্রীকুক্চ গোররদ্দন ধারণ করেছেন, কোনটায় প্রুতনা বধ, কোঁনটায় 
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বংখী-বাদন, কোনটার কালীয়-দমন; কিন্তু, একটাও দেখলাম ন! রামলীলা 
বা এ রকমের সীদের মিয়ে ক্রীড়া । ছবিগুলি যাঁরা তৈরী করেছে,ডার। 
খুব ওন্তাদ। এরও আশে-পাশে অনেক মনির, নাঁটমন্দির মু্ডপ ইত্যার্দি। 
আমরা রোদে একেবারে ক্রান্ত। আর হাটতে-হাটিতে পা ব্যথা হয়ে 
গিয়েছে । সব দেবতার মন্দির ঘুরে দেখতে সময়ও কম লাগে না । এমন কত 
যে বড় মন্দির দেখা গেল। একটী থেকে আর একটাতে যেতে গেলে রৌদ্র- 
তপ্ত পাথরেব উপর দিয়ে, আর না হয় ততোধিক উত্তপু বালুকা রাশির উপর 
দিয়ে। কেহই আর খালি পায়ে চলতে পারছিনে । অথচ *118175191, 
0015 510€ 71496” “মহারাজ অনুগ্রহ কবে এই দিকে আসুন” বল্লেই 
সবাই মিলে সেই দিকে যেতে হচ্চে। মহারাজও বলেন না যে, “আর 
চল্তে পাঁরিনে, ক্ষমা কর”; আমরাঁও মে কথা মুখে আন্তে পারিনে। 
এদিকে মালা-চন্দন, দেবদেবীর রুলি ভন্মে আমাদের কাপড় জাম 
একেবারে মলিন হয়ে গেল; মহারাজের বহমূল্য পোষাক রঞ্জিত হয়ে গেল। 

তখন সাড়ে এগাঁরটা। আমাদের আটজনকে আবার আরেঙ্গার 
নহাশয়দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে হবে। তাদের বাড়ী শ্রীরদমূ 
মন্দিরের সিহহদ্বারের ন্ুখেই। কিন্ত, তখন কার সাধ্য নিমন্ত্রণ 
যায়। ষ্টেসনে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আবার স্নান না করে কিছুতেই 
আসা ধাঁয় না। তাদের সেই কথা বলে আমরা যাত্রা করলাম। কুড়ি 
মিনিটে ষ্টেসনে পৌছিলাম। বিশ্রাম আর কর! হোলে! না, মৌটরেই 
যা বিশ্রাম হয়েছিল, শরীরের ঘামও শুকিয়েছিল। ই্রেমনে এয়ে সান 
করে, কাপড় বদল করে, বারটা বাজবার দুই এক মিনিট পরে আবার মনেই 
কাবেরী পার হয়ে শ্রীরঙ্গমে আয়ের মহাশয়দের বাড়ী গেলাম। মাননীয় 
যুক্ত রবস্বামী আয়েক্গার মহাশয় মেই দিন এদে গৌছেছিলেন। মন্দিরের 
মধ্যেই আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল । 
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আমর! প্রায় সাড়ে বারটার সময় আয়েঙ্গার মহাঁশয়দের বাড়ী 
পৌছিলাম। সেখানে আর বিশ্রাম করা হোলো না। মিনিট দুইয়ের 
মধ্যেই আহারের ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি, সকলের জন্তই কাঠের 
পি'ড়ি পাতি। তাঁর সন্মুখেই কলাঁপাঁতা ; তবে জল দিয়েছিল বূপাঁর ছোট 
ছোট গ্লাসে । পাতে কিছুই সাঁজ!নো ছিল না । আমরা সবাই এক সাবে 
বসলাম। পার্থর বারাগ্ীয় আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ (ওই দেশী) বম্লেন। 
অন্ত আসন নেই, সব কাঠেব পিঁড়ি। আমাদের অন্ুখেই একখানি 
গাঁলিচাতে বমে একজন ও্তাদ সেতাব বাজাতে লাগ্লেন। এদিকে 
পরিবেশনও আরন্ত হোলো । ভাত, তরকারী পাঁচ সাত রকম, কুমড়া 
ঘণ্ট, নানা রকম শাঁক ভাজা, টক, ক্ষীবের মতই যেন কি দুই এক বকম 
পিঠে, এক রকন্ধ মিষ্টান্। আব লঙ্কা ও তেতুল দিয়ে ঝোল-_বোধ হয় 
সেটা অন্থল। ললিত পূর্বেই নিষেধ কবে দিয়েছিল বে, লঙ্কা যেন বেন 
দৈওয়! না হয়। কিন্তু, এই যদি কম হয়, তা হলে বেণী যেকিত৷ বল্তে 
পাঁরিনে। আমি ত স্ৃধু ঘি দিয়ে ভাত মেখে কুমড়ার ঘণ্ট দিয়ে যা ছুটা 
খেয়েছিলুম। মহাঁবাঁজও বেবিয়ে এসে বল্লেন, তিনিও ঠিক তাহ খেয়েছেন। 
আর সবাই সেই শক্ত মিষ্টান্ন পিঠে ইত্যাদি পেটেব জবালাগ্ন খেয়েছিলেন; 
কিন্তু তরকারী, কি ডাল, কি লঙ্কাঁর অদ্বল কেউ মুখে দিতে পাঁবেন নাই। 
মহারাজের মত অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; আঁর যিনি নিমন্ত্রণ 
করেছেন, তিনিও বড় জমিদার, শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন। সুতরাং তারা 
ষ। আরোঁজন করেছিলেন, ত৷ যে সে-অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট থান, তা স্বীকার 
করতেই হবে। কিন্তু, আমরা তা মোটেই খেতে পারলাম না। আর 
সে যে ধীরে ধীরে পরিবেশন, আর সেই লঙ্কা-ত্েতুলের অন্থল, সে দেশী 
্রাক্মণ মহাশিয়েরা বার বাঁর চেয়ে নিয়ে থেতে লাগলেন, তাতে আমাদের 
গাড়ী ফেল করবার সম্ভাবনা হোলো। আরেঙ্গারের৷ শেষ্ট ব্রাঙ্মণ, তাদের 
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হিন্দু আচার-বাবহার খুব আটো। স্থতরাং আমরা গা খেয়ে উঠে 
আর একটা! প্রকোষ্ঠ পার হয়ে তবে মুখ ধোঁবার স্থানে গিয়ে মুখ ধুয়ে 
এলাম। এ অভিজ্ঞতা আমাদের বথেষ্ট আছে, কিন্তু মহারাজের পক্ষে 
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 পর্কত মনিরের প্রবেশ ছার হিটিনাপলী 
একেবারে নৃতন। তার পর পাঁন-শুপারী। সাজা পান এ-দেশে বি 
কাঁউিকে দেয় নাঁ, দোঁকানেও নয়। থালা বা টায় করে পান, গোটা 
'শুপারী ( অর্থাৎ বড় বড় শুপারি-খণ্ড) আর লা নিজে সেজে খেতে 
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হয। মহাবাঁজ একটু শুপারি নিলেন। আমর! পাঁন শুপারী সবই 
নিলাম॥ পান কিন্ত অতি শ্রন্দর। মশলা নেই, সক শুপাঁবিও নেই, 
থয়েবও দেই ১ তা ছোঁলেও পান খেয়ে রেশ তৃপ্তি অনুভব কর! যাঁয়। 

একটা বাজল দেখে আমবা আব অপেক্ষা কবতে পাঁবলাঁম না । ষ্টেসনে 
যখন এলাম, তখন গাড়ী ছাঁড়তে পাঁচ মিনিট বিলম্ধ ছিল । আমাদের সবই 
প্রস্তুত ছিল । গাড়ীতে গিয়ে বম্লাম। গাঁড়ী ছেড়ে দ্রিল। বাত্রি সাতটা 
পনব মিনিটে আমাদের গাড়ী এরোদ ষ্টেসনে পৌছিল। এখান থেকে 
সেলুন ছেড়ে দ্িতে হবে| কাবণ আমাদের এখান থেকে 11401 2010 
50711) 11700780% 8৮1]এ উঠতে হবে । আমরা এখাঁন থেকে 5০50) 
11710 চ91]এ বামেশ্ববেব দিকে গিয়েছিলাম । তথন সেই পর্বতপ্রমাণ 
দ্রব্যাদি অপর প্ল্যাটফরমে নিযে যাওয়। হোলো । আমর মেলুনেই আহাৰ 
শেষ কবে নিলাম। চাঁকবেরা তাড়াতাড়ি সব বেঁধে নিয়ে এল। বাতি 
৯*-৪৮ মিনিটে বাঙ্গীলৌর মেলে আমবা বাত্রা কবলাম। জলাবপেট 
ষ্টেসনে এসে আর ষকলকে গাভী বদল কবে বাঙ্গীলোব মেলে উঠতে 
তষ বাত আড়াইটার সময়। আঁমাদেব গাড়ী জলাবপেটে কেটে নিয়ে 
বাঙ্গালোর মেলে লাগিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা হয়েছিল । তাই পে শেষ বাত্রে 
কর্দমভোগ করতে হয় নাই, ঘাঁবার সময়ও নয়। 

আমাদের পাঁচ দিনেৰ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী এইখানেই শেষ হোলো , 
পবদিন গ্রাতঃকালে আমরা বাঙ্গীলোরে আমাদেব প্রবাঁস-ভবনে উপস্থিত 
হলাম। ভ্রমণ কাহিনী শেষ হোলেও ত্রিচিনোপলী ও শ্রীরঙ্গমেব একটু 
ইতিহাস বল! বাঁকী রয়ে গেছে। এই স্থানে সেই কথ| কয়টা বলে নিই। 

ত্রিডিনোপলীকে “দক্ষিণ কৈলাসু” নামে অভিহিত করা হয়। পুরাণে 
তার কারণ বণ্রিত হয়েছে! ব্যাপারী এই । কৈলাস পর্বতে মহাদেব 
_ অবুষ্কান করছেন। একদিন কয়েকজন দেবতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
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গিয়েছেন! কৈলাঁমে বোধ হয় অবারিত-দ্বার ছিল না; দেবতাঁগণ প্রবেশ- 
দ্বারে অপেক্ষা করছেন। এতগুলি দেবতা যে চুপ করে এক স্থানে দিয়ে 
থাঁকৃবেন ত1 হতেই পারে না.__তীরা নানা বিষয়ের আলোচনা! করছিলেন। 
অতিশেষ নাঁগও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে গেলে 
নর্পরাঁজ। উপস্থিত দেবগণ অতিশেষ সর্পের বথেষ্ট প্রশংসা করছিলেন; 
বল্ছিলেন বে, তাঁর তুল্য বলশালী আর কেউ দেবতাদেব মধ্যে নেই। 
এই কথ! শুনে বাঘুদেবের মনে অভিমানেব সঞ্চার হোৌলো। তিনি রেগে 
বল্লেন বে, অতিশেষ যে সর্ববাপেক্ষা বলশীলী তা আমি মানি নে; আমিই 
সর্ববাপেক্ষা বলবাঁন। এই কথা শুনে সকলেই তাৰ প্রমাণ চাইলেন। 
তথন স্থির হোলো বে, সর্পরাজ কৈলাস পর্ববতকে তীঁব বিশাল দেহ দিয়ে 
জড়িয়ে ধরবেন; বাঁযু বদি তীব সেই ঝেষ্টনী আলগা কবতে পাবেন, তা 
হলে তাঁকেই অধিক বলবাঁন বলে স্বীকাঁর করা হবে। 

তখন অতিশেষ-সর্প কৈলাস পর্ধরতকে তীঁৰ দেহ দিয়ে ঝেষ্টন করলেন, 
কোন স্থানে একটুও ফীঁক বাথলেন না। বারু তখন মহাঁবেগে প্রবাভিত 
হলেন । এমন ঝড়ের সৃষ্টি ভোলে! যে, গাঁছপাঁথব সব উড়ে যেতে লাগল, 
বাড়ীঘর সব কোথায় চলে যেতে লাঁগল। দেশময় আর্তনাদ উঠল; 
পৃথিবীর বসাঁতলে যাওয়াঁৰ উপক্রম হোলো । কিন্ত শেষ নাগেব সে বজ- 
বেনী একটুও শিথিল হোলো নাঁ। বায়ু তখনকি করেন? আমর 
( মানুষেরা!) বাঁ করে থাকি, তিনিও তাই করলেন। সবলের কাছে 
অপদস্থ হলে মে রাগটা ছুর্বলের উপব প্রয়োগ করা আরহমানকাল চলে 
আসছে । বাঁযুদেবও আমাদের সেই সনাতন গ্রথা অবলম্বন করলেন-- 
সর্পরাঁের কাছে অপদস্থ হয়ে নিরপরাধ বিশ্ববাসীর উপর তাঁর প্রভাব 
দেখাতে প্রবৃত্ত হলেন? __সমস্ত বিশ্বের বানু রোধ করে দিলেন। বায়ু রোধ 
হওয়ায় স্থষটি যাঁয-যাঁয় হোলো । মহাদেব আর স্থির থাকৃতে পারলেন না 
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তীর স্থষ্টি যে লোপ হয়! তিনি তখন অতিশেষ নাঁগকে মিনতি করলেন, 
বল্লৈন, তিনি যেন তাঁর দৃঢ় বেনী একটু শিথিল করেন, নইলে বিশবতহ্ধাণ 
যে থাকে না। শিবেব আদেশ ত অমাগ্থ কর! যায় না তলে তীর 
বন্ধন একটু শিথিল করলেন, আর বায়ু স্থযোগ পির প্রতাপ দেখাতে 
লাগলেন । কৈলাস পর্বত কেঁপে উঠল, তা পানীসরীর চূর্ণ হতে লাগল; 
বিশাল প্রস্তবখণ্ড সকল ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে লাগল । তাঁরই এক খণ্ড 
এসে পড়ল এই ত্রিচিনোপলীতে। সেই প্রস্তরখগ্ডই নি এই 
পাহাড। কৈলাস পর্ধবনেবই অংশ বলে এব নাম হোলে! “দক্ষিণ 
কৈলাস। 

নামেব ত একটা! কাহিনী পাঁওঘা গেল। এখন খই পাহাডেব উপব 
অধিঠিত দেবমুণ্তির আগ্রমনেন কাহিনী বন্ছি। শ্রীবামচন্ত্র যখন লঙ্কাজয় 
করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন বিভীষণও তাঁব সঙ্গে অযোধ্যা দশন 
কবতে এসেছিলেন। তিনি বখন স্বদেশে ফিবে যাঁচ্ছিলেন, তখন শ্রীবামচন্ধু 
তাঁকে একটা বিষুমুষ্ঠি দেশে নিবে যাঁবাঁব জন্য দেন। শ্রীবামচন্ত্র বিভীষণকে 
বাৰ বাব ঝলে দিয়েছিলেন বে, তিনি যেন এ মুর্তি এক মুহুর্তের জন্বা9 
মাঁটীতে না নামান , মাঁটাতে নামীলে আঁব নিরে যেতে পাঁববেন না 
মুদ্তিটা সেই স্থানেই দৃঢ-প্রতিষ্ঠ হবেন । বিভীষণ এ আদেশ প্রতিপালন 
কবতে প্রতি্ত হন। লঙ্কা আস্বাৰ পথে তিনি যখন কাবেবী 
নদীব তীবে ত্রিচিনোপলীব নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁব শো? 
যাবার প্রয়োজন ভম। তিনি দেখতে পেলেন -মদ্ূরে এক ব্রার্মণ বালব" 
দাভিষে আছে। এ বালক আব কেই নয় বালকেব ছন্পুবেশ ধাঁবণ কবে স্ব 
বিনাষক দেব সেখানে গিয়েছিলেন »_-অভিপ্রায় বিঞুমূর্তিটি দখল কবা। 
বিভীষণ তখন ব্রাহ্মণ-বালককে ডেকে তার হাতে মূর্তিটী দিয়ে বল্লেন যে, 
তিনি যতক্ষণ ফিরে না আসেন, ততক্ষণ যেন বালকটা মুর্তি কোলে কবে 
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দাড়িয়ে থাকে $ খবরদার, মু্তিটাকে যেন মাটিতে ন| বসিয়ে দেয়। বিভ্ীগ 
চলে গেলে বিনায়ক দেব একটুও বিলাঙ্থ না করে মুর্ভিটা যাটাতে বসিয়ে 
দিয়ে অন্তহিত হলেন? তিনি জান্তেন যে, মূদ্তিকে আব কেউ সেখান 
থেকে সরাতে পারবে না। একটু পরেই বিভীষণ এসে দেখেন, বিঞুমুক্তিটা 
মাটীতে বসানো বয়েছে, সে ব্রাহ্মণ বালকের খোঁজও নেই। মৃ্তি তুলতে 
গিয়ে দেখেন যে, তিনি অনড় । তখন বিভীষণ কোঁধান্ধ হয়ে সেই ছদ্ুবেণী 
দেবতা বিনায়কের অনুসন্ধানে গেলেন। বিভীষণ দেবতা না হোঁলেও 
ক্ষমতায় দেবতার চাইতে কম ছিলেন না । বিনায়ক তখন ত্রিচিনোপলীব 
পাহাডের সর্বোচ্চ স্থানে গিয়ে লুকিয়েছেন। বিভীষণ খু'জতে খুঁজতে 
সেখানে গিয়ে বিনায়ক দেবের মাথায় এক দণ্ডাঘাতি কবলেন। মাথা 
ফেটে গেল না বটে, কিন্তু দণ্ডাধাতেব চিহ্ন বইল। এখনও পর্বতের উপৰ 
মন্দিরে বিনায়ক দেবেব যে মৃত্তি বয়েছে, পাগার! তাহাব মস্তকে বিভীষণের 
আঘাতেব চিহ্ন দেখিয়ে থাঁকেন। 

বিভীষণ যে মৃত্তি লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ত আর গেলেন 
না, সেখানেই থাকলেন। এই স্থান কাঁবেবী নদীব অপব পারে 
শ্রীবঙগমূ। শ্রীবঙ্গমে যে বঙ্গনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং এখনও 
যে মুষ্তিব মহাসমাবোহে পূজা হয়, এ সেই ঘুনধি। 

এইখানে একটু ইতিহাসেব কথা বলি। ফবাঁসীবা বখন ১৭৫১-৫৩ 
অৰে ত্রিচিনৌপলী অববোঁধ করেন, তখন অবরুদ্ধ ইংবাজ সৈন্তদলেব নায়ক 
এই পাহাড়ে উপব দৃববীক্ষণযন্ত্র বমিয়ে শক্রব গতিবিধি পৃধ্যবেক্ষণ 
কবেন। তাহাব পবেও এই পর্বত শিবে ইংরেজেব পতাকা! রাখা হয় এবং 
সেই ধুদ্ধের সময় গোলা গুলি বারুদ প্রভৃতি বাঁখবার জন্ত এই পর্ববতেব 
মধ্যস্থ দেবদেবীর কক্ষগুলি ব্যবহৃত হক । এখনও পর্ববত-নীর্ষে একটা ছেটি 
ঘর আছে। শুনলাম, তাহাতে ইংবেজেব অস্ত্রাদি আছে । ঘরেব ছুরারে 
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তালা! লাগানো ছিল জন্য, "হার মধ্যে কি সব অস্ত্র আছে, তা দেখতে 

পেলাঁম না। 

ত্রিচিনোপলীর ক্রোড়-বাহিনী কাবেবী নদীপ উপব যে সেতু আছে, 
তাঁব উপব দিয়ে অপব পারে মাইল দুই তিন গেলেই শ্রীব্গম সব। 
সেখানকাব বিধু-মন্দিৰ ও অন্তান্য মন্দিবেব কথা পূর্বেই বলেছি। থে 
কাবেবী সেতুর কথু! বল্লাম, তাহা ১৮৭৬ কিট লম্বা। ১৮৪৬ অন্দে এই 
সেতুব নিশ্মাণ-কার্ধ্য শেষ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে 
ইংবেজ ও ফবাঁসীদেব মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ড্যাল্টন, কা্কপ্যাটি,ক 
প্রভৃতি সেনানার়কগণ নগব-বক্ষার জন্য যে অতুলনীয় বীবত প্রদশন 
কবেছিলেন, সেই্ঘটনাঁর স্থৃতি-বক্ষাঁর জন্য এই কাঁবেবী সেতুব পশ্চিম 
পার্খের দেওয়ালে একখানি প্রস্তরফলকে সেই বীবদিগেব নাঁম ও তাঁদের 
নবীর্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে । 

কাঁবেরী নদীর উপর আর একটা সেতু আঁছে। তার নাম কোঁলরুণ 
সেতৃ । এই সেতুর নিন্মীণ-কার্ধ্য ১৮৫২ অবে শেষ হয়। 

ত্রিচিনোপলীর অন্থান্য দ্রষ্টব্য স্থানেব কথা পূর্বেই পঃলঁছি; বিশেষ 
আঁর কিছু বল্বার নেই। 

. ভ্রিচিনোপলীর কথ! আঁর বলবাব না থাকলেও শ্রীরঙ্গমের সম্বন্ধে অনেক 
কথা বল্বার আছে। পে সব কথা বলতে গেলে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করতে হয়। আঁমি-সে চেষ্টা করব না, স্বধু শ্রীরঙ্গমের একাদশী উৎসবের 
বিবরণ সুশ্বন্ধে অতি অল্প ছুই-একটী কথা বল্ব। 

শ্ীরঙ্গমকে একটা দ্বীপ বললেও হয়? কারণ এইখানে কাঁবেরী নদী 
দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে এক শীখা উত্তর মুখে, আর শ্রক শাখা দক্ষিণ 
মুখে গিয়েছে; আর শ্রীরম্‌ সহর এই ছুইয়ের মাঁঝে পড়ে একটা দ্বীপের 
মত বয়েছে। 
২২২. 


শ্রমের প্রধান পর্ব বৈকুষ্ একাদশী। প্রতি মাসে ছুইটা একাদণ) তা 
হলে বছবে চব্বিশটা একাদশী হয়। এই চব্বিশ একাঁদণীতেই এখানে পূজার 
বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । এত তিথি থাকৃতে একাদশীব দিনই উৎসব 
হয় এই কারণে যে, একাদথা দেবী এই দিনে ব্রাক্মদের হাত থেকে এই 
স্তানটাকে উদ্ধার করেছিলেন । ব্যাঁপাঁরটী এই ২-_ মুবাঁণ নামে এক দৈত্য 
এক সময়ে চন্বাবতী রাজ্যের বাজা ছিলেন। তিনি ছোটখাটো দেবগণের 
উপর বড়ই অত্যাচার করতেন । সে সময় বিধু। শয়নে ছিলেন শ্ুতরাণ 
দেবতাদের আবেদন ভার কাছে পৌছিত নাঁ। কিন্তু তিনি শয়নে থাকুলেও 
ত তাৰ স্বষ্টির লৌপ হতে পাবে না। তিনি বদিও জাঁগলেন না, কিন্তু 
তার দে থেকে এক জ্যোতিন্ম্রী দেবীব আবিভাব হোলো । এই দেবী 
মস্তুরদিগকে পরাস্ত করে দেশে শান্তি স্থাপিত করলেন। ব্যাপারটা 
একাদণার দিন ঘটেছিল। তখন রুতজ্ঞ দেবগণ বিষ্ুর কাছে প্রার্থনা 
জানালেন বে, তিনি যেন এই দেবীর একাঁদণা দেবী নামকবণ মন্ত্রব করেন । 
আর মাসের মধো ছুইটি একাদণীতে এই দেবীকেই যেন সকল দেব-দেবীর 
উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিষণ তাতেই সম্মত হল্ন। সেই থেকে 
এখন পর্যন্ত এই একাদণা উৎসব হরে আঁন্ছে। 

এখানকার প্রধান দেবতা শ্রীরঙ্গনাথের কথা পূর্বেই বলেছি। দক্ষিণ 
অঞ্চলে শিবদ্র্গার মন্দিরই বেণা এবং তাঁদের পূজা-অঙ্চনাই বিশেষ 
সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে । কেবল শ্রীরঙ্গমে এবং আরও 
ছুই চারটা স্থানে বিষ্তুর উপাসনা হয়। আর, কন্জিভরমে বা কার্ধীতে 
শিব ও বিঞু ছুইয়েরই পৃথক পৃথক পল্লীতে মন্দির আছে। নে কথা পরে 
বথাস্থানে বল্ব। শ্রীরঙ্গমে শিব-মন্দির নেই, তা নয় কিন্ত শ্রীরঙ্গনীথই 
শ্রীরঙ্মের প্রধান উপান্ত দেবতা ; এবং তাঁরই নামানুসারে এ স্থানের নাম 
শ্ীরঙ্গম হয়েছে । এখানে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রভাঁব এক সময়ে খুব বেশী 


রঃ ২২৩ 


ছিল,কারণ শ্রীরাণাগ্চঙাচধয এই শ্রীরত্রমের মন্দিরের কর্তৃত্-ভার গ্রহ 
করেছিলেন । এখনও এখানে এ সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি লোপ পায় নাই 


ওরা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন, শনিবার-_ 


প্রাতঃকাঁলে ৬১১ মিনিটের সময় পাঁচদিনের তীর্থভ্রষণ শে 
করে, বাঙ্গালোর ক্যান্টন্মেন্ট ্রেসনে পৌছিলাঁম। ষ্টেসনে মহারাজের 
দুইখাঁনি মোটর ছিল; লোকজন উপস্থিত ছিল। আমরা গাড়ী থেকে 
নেমেই জিনিষপত্র সব ভূত্যদের জিন্মা করে দিয়ে মোটরে উঠে, কুমারী পার্কে 
ফিরে এলাম । গরুর গাঁড়ী বোঝাই হয়ে একটু পরেই মালপত্র এল। 

আমরা তাঁধুদ্রে পৌছেই দেখি চা একেবারে টেবিলে প্রস্তত রয়েছে। 
তখন হাত-পা ছড়িয়ে বসে চায়ের বাটিতে এক চমুক দিয়ে বল্লাম “আঃ, 
চি আরাম !? 

তীর্থভ্রমণ এক দফা শেষ হয়ে গেল। মহারাজ সেই দিনই 
আমাদের সকলকে একটী করে ছোট শঙ্খ উপহার দিলেন । আমর! 
আর তাঁর এই অনুগ্রহের জন্ত কি উপহার দিব? শ্াঁদের মত 
দরিদ্রের হৃদয়ের রুতজ্ঞতা ছাড়া আর কি আছে? আমরা সরুতজ্ঞ 
জদয়ে তাকে নীরবে অভিবাদন করলাঁম। তিনি আমাদিগকে ব্েহাঁলিঙ্গন" 
বন্ধ ক'রে তার অপার শ্নেহের পরিচয় প্রদান করলেন । 

আজ আর বাঁর হওয়া নয়,--একেবাঁরে বিশ্রাম | কিন্ত ভগবান 
তীর্থ-ভ্রমণের এমন আনন্দ বেশীক্ষণ উপলব্ধি করতে দিলেন না । আমাদের 
সকলের চিঠি এখানে অপেক্ষা করছিল । শ্রীমান ললিত আফিস-ঘরে 
গিয়েই সব চিঠি বিলি করে দিয়ে নিজের একথাঁনি চিঠি খুলেই দেখে 
তার সর্বনাশ হোয়ে গিয়েছে । তার কনিষ্ঠ ভাই এগার দিনের জরে 
টাইফয়েড হয়ে বিজয়ার দিন (রবিবার ) রাত্রি ৯টায প্রাণত্যাগ করেছে । 


৪৬ ৮ প্রেমি 


ললিত একেবারে অধীর হয়ে পড়ল। তখন কোথায় আমাদের বিশীম। 
সারাদিন ঘোর বিষগতাঁর মধ্যে কেটে গেল। একবারও কেছ ঘরের বের 
হলাম না । 

৪ঠ৷ অক্টোবর, ১৮ই আশ্বিন, রবিবার__ 


আজও সারাদিন কোথাও যাঁই নাই। সন্ধ্যার সময় পদত্রজে মাইল 
তিনেক ঘৃরে আঁসা গেল। অনেকগুলি পত্র লেখাঁও হোলো । তীর্থ 
শেষ কবে এসে কেমন যেন একটা! অবসাদ আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেল্ল । 


৫ই অক্টোবর, ১৯শে আশ্বিন, সোমবার- 


আঁজ আমাদের দেশে ফিরে যাওয়ার দিন স্ভিব হোলো । ৯ই অক্টোবর 
মহাঁরাঁজ তিনটার গাড়ীতে মহিষুর যাবেন, আমরা রাত ৮-৫* মেল গাড়ীতে 
দেশে যাত্রা করব। আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গিয়েছে, মহারাজও 
তাতে সম্মতি দিয়েছেন । 

বেলা বাবটার সময় একখানি গাড়ী নিয়ে রামেশ্বর ও আমি, রামেশ্বরের 
এক বন্ধু শ্রীযুক্ত বামন্বামী মুদেলিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে ২ নং স্পেন্সার 
বৌডে গিরেছিলাঁম। এটা ক্যান্টন্মেন্টের কাছে। তিনি বাড়ীতে 
ছিলেন না, মাদ্রাজ গিয়েছেন। আমরা তখন ক্যান্টন্মেপ্ট বাজারে গেলীম। 
কাপড় ভাল পাঁওয়া গেল না। সাড়ী সব ১৬ হাতি লম্বা তাও তেমন 
ভাল নয়। একথাঁনি ছোট চাদব দর করলাম, সাড়ে চার টাক! চায়। 
আমি সাঁড়ে তিন টাক! বল্লাম, দোকানদার বিক্রয় করল না) অথচ 
ধর দরেই আমি ওর চাইতে ভাল চাদর মাছুরাঁয় কিনেছি। স্ৃতরাং 
কিছুই কেন! হোলো না। তিনটার সময় ক্যান্টন্মেন্টের বান্তাগুলে। 
ঘুরে ঘরে ফিরে এলাম । বিকালে খুব মেঘ দেখে আর বের হলাম না, বৃষ্টি 
অবশ্য হয় নাই। এ দিনটা পূর্বের দুইদিনের মত অমনিই কেটে গেল। 


* ১৫ * ২৯৫ 


',  ৬ই অক্টোবর, ২০শৈ আশ্বিন, মঙ্গলবার-_ 


আঁদ সকালে আব কোথাও বাঁওযা হয নাই। বেলা মাঁডাইটাব 
মমব ললিত, বাঁমেশ্বব ও আমি একথাঁনি গাড়ী নিয়ে বেব হই | প্রথমে 
বাই সিটিতে । সেখানে তিন খানা চাদব কিনে নিষে, ক্যান্টনমেন্ট 
যাই । /মথাঁনে 15০016 110015511)91 81678 এ গিষে সবাই কিছু কিছু 
চন্দনের জিণিষ কিনিি। আমাদের সামান্য পুজি ; ভাল ভাল জিনিষেব 
দাঁম বেণা, তাই দে সব দ্রব্য দেখেই চক্ষু সার্ঘক কবতে হোলো । চন্দন 
কাঠেব ঘে কত বক্ম দ্রব্য দেখ্লাম। ভাতীব দাঁতের ঘে কত সুন্দব স্থুন্দব 
দেবদেবীব মস্তি ও অন্যান্ত আস্বাব দেখলাম, তা আব বলে উঠা যাঁর না। 
বামেশ্বব সাঁডে পাঁচ টাকা দিষে হাতীব দীতেব তৈবী অতি ক্ষুদ্র একটা 
গ্রণেশ মুভি কিনল। আমবা পাখা, ধুপদীপ, আব চন্দন কাঠেব সামান্ত 
কিছু কিনলাম । খুব ভাঁল চন্দনেব তৈল ছোট এক শিশি দেড টাঁকা 
দিবে কিনলাম । 

তাঁব পব সেখান থেকে বেবিয়ে প্রায় সাডে পাঁচটা সময় আমবা 
লালবাগ দেখতে গেলাঁম। পূর্বেও এক দিন সন্ধ্যাব পৰ গিয়েছিলাম , 
কিন্ত তখন উগ্যানেব গেট বন্ধ হয়ে গিরেছিল , ভিতরেও আলো ছিল না, 
তাই বাগানটী দেখতে পাই নি। আজ বাঁগানেব মধ্যে গাঁডী নিষে প্রবেশ 
করে, সমস্ত বাগান ঘুবে দেখলাম । এব কাঁছে কলিকাঁতাব ইডেন উদ্যান 
কিছুই না। এমন পবিষ্কাৰ পবিচ্ছন্ন, এত নানাবিধ গাছপালা, এমন 
সুন্দব বাস্তা, আর গাঁছগুলিব এমন বাহাব, মালীদেব এমন শিল্প-নৈপুণ্য 
আমাৰ চক্ষে পূর্ব্বে কখন পড়ে নাই বললেই হয়। আমর! আব গাড়ীতে 
থাকৃতে পাঁবলাঁম না। এক স্থানে নেমে পড়ে চল্তে লাঁগলাম। বাগানের 
ঠিক মাঝখানে একটা চক্তাকার উচ্চবেদদীব উপব বর্তমান মহিযুর মহারাজের 


২২২৩ | 


পিতার একটী অশ্বারোহী মৃষ্ঠি দেখ লাম। মহারাজ বা হাঁতে,ঘোড়ার 
বল্গা পরে আছেন, ডাঁন লীতে একখানি উলঙ্গ তরবারী ভান কাধের 
উপর ধরেছেন। মৃক্তি দেখলেই বীরের মুষ্তি বলে যনে হয়। তার পর 
চারিদিকে ঘুরে দেখলাম । এখানে বোধ হয় রাজিতে কেউ বেড়াতে পায় 
না, কারণ এ বাঁগানের কোথাঁও বৈদ্যুতিক আলোব বন্দোবস্ত একেবারে 
নেই । লালবাগ থেকে বেস ভয়ে কুমারা পার্কে ফিরে আদ্তে সন্ধ্য। 
উত্তীর্ণ ভয়ে গেল । 


৭ই অক্টোবর, ২১শে আশ্বিন, বুধবার__ 


আজ প্রাতঃকালে বিশ্রাম। দ্বিগ্রহরে আমাঁদেব কাউকে কিছু না 
জানিয়ে শ্রামান রামেশ্বর একেলা কোঁথার চলে গেলেন। তিনটার 
একটু পূর্বের একটা অতি সুন্দর জামার থান কিনে নিরে তিনি বাড়ীতে 
এলেন। থাঁনটা অতি সুন্দর । আমি সেটী ভার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে 
বল্লাম “এখনই চল। সেই মিলে বাঁই।” শুনেছিলাম+ চারটার সময় 
11) 15505) 910)10101718 0171 81400000076 6101940 বন্ধ 
হয়। তাই আমরা বনজঙ্গল ভেঙ্গে সোজ! রাস্তা ধরে, রেল পার 
হয়ে মিলের দিকে গেলাম । এটাকে এদেশের লোৌক “রাজা মিল” বলে, 
কারণ এটা বদিও লিগিটেড কোম্পানী, কিন্তু বদ্তে গেলে অধিকাংশ 
অংশই মহিষুর মহারাজীর। এই মিলে বিলাতী সুতার প্রবেশাধিকার 
নেই। মিলেই সুতা প্রস্তুত হয়, কাপড় বোনা হয়। আমরা তাড়াতাড়ি 
পাঁশ নিয়ে মিলে প্রবেশ করলাম এবং সর্বাগ্রে রামেশ্বরের কাছ থেকে 
বে থান কেড়ে নিয়েছিলাম, মেই রকম একটা থান কিন্তে গেলাম। 
চারিদিকে কলের ঘড়খড়ানি। দলে দলে লোক কাজ করছে। 
আমরা বরাবর গুদামে গেলাম । সেখানে প্রধান কর্ণচারীর অনুমতি 
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নিয়ে প্রকাণ্ড গুদামে প্রবেশ করে নানা রকম কাপড় দেখতে লাগ লাঁম। 
যা দেখি; ভাই কিন্‌তে ইচ্ছা করে। একটা ছিট আমি পছন্দ করলাম। 
কিন্তু গুদামের কর্তৃপক্ষ বল্লেন, সেটা নৃতন প্যাটাণ, এধনও বাঁজারে 
বের হয় নাই; সুতরাং সেটা দিতে পারবেন না। জন “আর একটা 
ছিট পছন্দ করলাঁম। রামেশ্বর সেই আগের থানগ্জী টা নিল। আমি 
সেই এক থান ছিট, এক জোড়া কাপড় ও গামছা ঠিক করলাম। 
কিন্ত গুদীমের লোকের! দাঁম বলতে পারল নাঁ। আমরা যা যা কিনব 
বলে পছন্দ করলাম, একজন কন্মুচাঁরী তাঁর একট! লিষ্ট করে, জিনিষের 
নম্বর দিয়ে সেই লিষ্ট নিয়ে আমাদের আফিসে যেতে বল্ল। 
আমর! সেই তালিকা নিয়ে একটু দূবে 'আঁফিসে গেলাম। সেখানকার 
কর্মচারীরা তাই দেখে তিনথানি বিল প্রস্তত করল; একথানি 
আমর! পাঁব, একখাঁনি গুদামওয়াঁলা! রাখবে, আর একথানি গেটের 
কর্মচারী নিয়ে মাঁল মিলিয়ে দেখে আমাদের ছেড়ে দেবে। এই সব 
করতে পাঁচটা বেজে গেল। কন্মচারীরা বল্ল, গুদাম যদিও পাঁচটায় 
বন্ধ হবে, তা হলেও আমাদের মাল পাওয়া বাবে। সেখানেই টাকা 
হিসাব করে দিতে হৌলো। রামেশ্বর সেই তিনথানি বিল নিয়ে আবার 
সেই গুদামে গেল। সেখানে তাঁবা বল্ল, একটা! জিনিষের নম্থর তুল 
হয়েছে। তখন রামেশ্বর আবার ছুটে আফিদে এল, তাঁরা পুনরায় 
সেটা সংশোধন করে দিল। রামেশ্বর আবার সেই গুদামে গেল। তথন 
মলি পাওয়া গেল। তারপর গেটে এলে তাঁরা একখানি বূসিদ নিয়ে মাল 
পরীক্ষা করে ছেড়ে দিল। অতিপাঁকা ব্যবস্থা । আমরা মিল থেকে 
জিনিষ কেনায় দরে সস্তায় পেলাঁম। 

আমাদের বাঁসা থেকে মিল প্রায় দুই মাইল । আমর! যাবার 
সময় বন-জঙ্গল ভেঙ্গে গিয়েছিলাম, এখন আসবার সময় আকাশে ঘোর 
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মেঘ, বৃষ্টি একটু একটু পড়তে আন্ত করেছে। অনেক কষ্টে ( এখানে 
সব স্থানে গাড়ী মেলে না) একখানি ঝটকা ভাড়ী করে ভিজর্তে(ভিষতে 


বাসায় এলাম । 


৮ই অক্টোবর, ২২শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার-- 


আমাদের ফিরবার সময় যে-যে স্থানি দেখে যেতে হবে, তার একটা 
প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছিল, এখানে সেটা লিপিবদ্ধ করছি--. 
শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, বাঁঙ্কালোব ত্যাগ রাত্রি ৮-৫* মিনিটে, 


(৮ন? বাঙ্গলোর মেলে )। 


শনিবার, ১০ই অক্টোবর, আর্কোনাম জংসন প্রত্যুষে ৪-১৫ মিনিটে 


আর্কোনাম ত্যাগ প্রাতে ৬-২৫ মিনিটে 
(৩৬ নং ডাউন প্যাসেঞ্জারে ) 
চিক্গলীপুট  পূর্ববাহ্ণ ৮-২৫ মিনিটে 
চিঙ্গলীপুট ত্যাগ ৮ ৯ টায় (মোটর বাসে) 
পন্ষীতীর্ঘে উপস্থিতি ১৯ টায় 
পক্ষীতীর্ঘ ত্যাগ মধ্যাহ্র ১ টায় (মোটর 
বাসে) বা অপরাহ্ণ ৩টায় ( মোটর বাসে ) 
চিন্গলীপুট মধ্যাহ্ন ১-৫০ অথবা ৪ টায় 
(মোটর বাসে ) 
চিন্গলীপুট ত্যাগ মধ্যাহ্ন ২ টায় 
(২৫১ নং আপ, গাড়ীতে ) অথবা সন্ধ্যা 
৬-৩৫ (৪১ নং আপ প্যাসেঞ্জারে ) 
কন্জিভরমে উপস্থিতি অপরাহ্ণ ৩-১৪ 
অথবা সন্ধ্যা ৭-৪৮ মিনিটে 
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রবিবার, ১১ই অক্টোবর কনজিভরম্‌ ত্যাগ পূর্বাহ্ণ ১১-৫৪ মিনিটে 
(৩৭ নং আপ প্যাসেঞ্জারে ) 
& এ আর্কোনাম ১-৬ মিনিটে 
আর্কোনাম ত্যাগ ১-২৭ মিনিটে 
(৪২ নং বাঙ্গালোর একস্প্রেসে ) 
/ ৮». মাদ্রাজ সে্টণল ষ্টেসন ২-২০ মিনিটে 
সোমবার, ১২ই অক্টোবর মাদ্রাজ ত্যাগ, রাত্রি ৮ টায় (কলিকাতা 
মেলে )। 
বার, ১৪ই হি হাবড়া উপস্থিতি ১২-৪৪ মিনিটে | 
এই প্রোগ্রামে মহাবলীপুবমের নাঁম নেই) কারণ সেখানে বাবাৰ 
কোন ট্রেণ নেই । এক, মাদ্রাজ থেকে ৪* মাইল মোটর ভাঁড়ী করে যেতে- 
আস্তে হয়, ব্যয় পঞ্চাশ টাকা ; আর এক চিঙ্গলীপুট থেকে ২০ মাঁইল। 
যষ্চি চিঙ্গলীপুট থেকে বাস যাতায়াত থাকে, তা! হলে ঘাঁওয়া হবে এবং 
তা হলে একদিন পিছিরে যাবে, বৃহস্পত্তিবানে কলিকাতায় পৌছুতে হবে । 
নতুবা যা প্রোগ্রাম আছে তাই। 
আঁর একটা কথা আছে। অনেক সময় পক্ষীতীর্ঘ গে মোটর- 
বাস বরাবর কন্জিভরমে যাঁয়। বদি সেটা পাই। তা হলে মাব 
চিঙ্গলীপুটে ফিরে আস্তে হবে না, শ্রী পথেই ক্কন্জিভরমে বাঁব। 
তাতে স্থবিধা হবে। 
আঁরও একটা কথা আছে। পক্ষীতীর্ঘে গিয়ে ৩০* সিড়ি ভেঙ্গে 
পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। সেখানে ত মহারাজ সঙ্গে থাকবেন শা, 
থাকৃৰ আমর ছুই জন-_রামেশ্বর আর আমি; কাজেই কে আমাদের জন্ট 
'আগে থাকৃতে দৌলা বা চৌকীর ব্যবস্থা করে রাখবে। এখান থেকে 
টেলিগ্রাম করে সে ব্যবস্থা করতে গেলে পনর-কুড়ি টাকা বায়) শ্রীযুক্ত 
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মহাবাদ্রাধিবাঁজ বাহাঁছুব তাঁতেই সম্মত) কিন্, আমাঁদেব জন্ত তাৰ 
বেষ্ট ব্যরও হয়েছে , আব তীকে বুথা অর্থব্যয কবতে দেব না, গঁতবাং 
পক্ষীতীর্ঘেব পাহাডে হেঁটে উঠ বাঁ দুঃসাহস কবতেই হবে। সেখান 





দবর্ণমন্দিব-_-শীবঙ্গম 


থেকে নামতে যদি দেবী হব, তা হলে একটাব যে বাঁস ছাড়ে, তা ধবতে 2 
পাঁবব না, ঢুইটায যেটা, ছাডে, তাই ধবতে হবে। সেইজন্য প্রোগ্রামে 
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“অথবা” দিয়ে গাড়ীর কথা বলা হয়েছে। আগের “বামে” আসতে 
পারলে সুবিধা এই হবে, যে আমরা কন্জিভরমে অপরাহ্ণ ৩--১৫ মিনিটে 
পৌছিতে পারব এবং আশ্রয়স্থান ঠিক করে এ অপরাত্ণেই কিছু দেখেও 
নিতে পারব। পরের ট্রেণে এলে রাত আটটায় অজ্ঞাত স্থানে নামতে হবে 
এবং পরদিন তাড়াতাড়ি সকাল ক্লোয় সব দেখে ১১৫৬ মিনিটের 
টেণে বেরুতে হবে। 

তার পর, ভয় হো।লো পক্ষীতীর্থে গিয়ে তিন শত সিঁড়ি উঠ তে-নীমতে 
পীরব ত। বিশেষ সাঁন্ডে এগারটার সময় পাহাড়ের মাথায় উঠতেই হবে, 
কারণ সাঁড়ে এগাঁরটা থেকে বারটাঁর মধ্যে পক্ষী আসেন। পক্গীর আগমন 
দেখেই তিন শত সিঁড়ি এক ঘণ্টার মধ্যে নেমে একটার “বাস+ ধরতে 
পারলে সব দিকে সুবিধা । দেখি কি হয়। আরযদি পক্ষীতীর্থ থেকে 
কন্জিভরমের বাঁন থাকে, তা৷ হলে বৌধ হয় একটু ধীরে সিঁড়ি নামলেও 
চল্বে। সেখাঁনে না গেলে কিছুই ঠিক হচ্চে না। 

এইদিন বিকালে একথানি গাড়ী নিয়ে পথে পথে বেড়িয়ে এলাম। 
মহিযুর মহাঁরাজার প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম । বাইরে থেকে দেখে 
এলাম, কারণ পাঁশ না হলে ভিতরে যেতে দেয় না। 

রাঁত প্রায় নয়টার সময় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। এত 
রাত্রে এমন কি দরকার, বুঝতে না পেৰে তাড়াতাড়ি গেলাম মহীরাজ 
আমাদের দেশে ফিরবার সম্থন্ধে উপদেশ দিতে আর্ত করলেন। মাদ্রীজে 
গৌছে যেন টেলিগ্রাফ করি, কলিকাতায় পৌছেও যেন টেলিগ্রাফ করি ; 
রাস্তায় যেন খুব সাবধানে যাই, রাস্তায় যেন কোথাও জল না খাই, 
সোড! লিমনেড খাই, মাদ্রীজী রান্না যেনু না খাই, ভাল হোটেলে যেন 
থাঁকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমাতীয় ব্যতীত এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উপদেশ 
| "কেউ কাউকে দেন না | 
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৯ই অক্টোবর, ২ংশে আশ্বিন, শুক্রবার-_ 

আঁজ আমাদের বাত্রার দিন। সকালে উঠেই বামেশ্বর আমাদের 
বাক্স-বিছানা নিয়ে ষ্টেসনে গেলেন। আমরা স্থধু রাখলাঁম দুইজনের দুইটা 
ছোট স্ুট-কেস, আঁর সামান্ত বিছানা । অন্ত যা কিছু, সব এখনই 
কলিকাতা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্ত রামেশ্বর সিট ষ্টেসনে গেলেন। পথে 
অত বোঝা নিয়ে নাঁনা স্থানে নামা-উঠা অসম্ভব হয়ে পড়ত । 

মহারাজ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজ অপরাত তিনটার গাড়ীতে মহিষুর 
যাবেন। সোমবার এগারটার ফিরবেন। ললিত ও ডাক্তার সঙ্গে যাবে। 
একদল চাঁকর জিনিষপত্র নিয়ে সকাল সাতটার গাঁড়ী ধরে মহিষুর যাবার 
জন্য ষ্টেসনে গেল। আমাদের গাড়ী রাত ৮-৫* | পূর্বদিনই আর্কোনাম 
পথ্যন্ত আমাদের দুইটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ হয়ে গিয়েছিল । | 

তিনটার সময় মহারাজ পুভ্রকন্তা, ললিত ও ডাক্তারকে সঙ্গে নিষে 
মহিযুরে গেলেন। আমর! আটটার সময় ্রেসনে গেলাম। সঙ্গে 
দুইজনের দুইটা স্ুট-কেস আঁর অতি সামান্ত বিছানা । রাজবাড়ী 
থেকে বথেষ্ট খাবার সঙ্গে এসেছে । 

৮-৫০ মিনিটে গাড়ী ছাঁড়ল। নিশ্চিন্তে ঘুমাবার যো৷ নাই ( গাড়ীতে 
যদিও আমরা দুইজন, কারণ ৪-১৫ মিনিটে আঁর্কোনাম জংসনে নামতে 
হবে। ৪-১৫ ভোরে আর্কোনামে নামলাম । 


১*ই অক্টোবর, ২৪শে আশ্বিন, শনিবার-_ 
আর্কোনাম জংদনে বখন নামিলাম, তখন রাঁত একটু আছে। রেলের 
সেতু পার হয়ে চি্গলীপুটের গাড়ীতে বস্লাম । গাড়ীতে মোটে আঁলো' 


নেই। সঙ্গে বাতি ছিল, তাই জেলে গাড়ী শা*লাকিহ, করলাম 
এবং গাড়ী ছাড়িবার, পূর্বেই প্রীতঃকুতা শেষ করে নেওয়া গেল। 
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-আর্কোনাঁম থেকে চিঙ্গলীপুটের দুইথানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলাম) 
প্রত্যেক খাঁনির দাম আড়াই টাকা । গাড়ীর মধ্যেই স্নান করে নিলাম ) 
এবং আটটার সময়ই, সঙ্গে বা খাঁবাঁর ছিল, তাহার কিছু খেয়ে নিলাম; 
কি জানি পথে যদি কিছু না মেলে, ভাই ভবিষ্যতের জন্ত সামান্য খাবার 
রেখে দিলাম। 

ার্কোনাম থেকে ট্রেণ ছাড়ল ৬-১৫; চিঙ্্লীপুট পৌছিবে ৮-২৫। 
ন”্টার সময়ই পক্ষীতীর্থের বাঁস ছাড়বে। চিঙ্গলীপুটে যথাঁসময়ে পৌছিয়া 
জিনিষপত্র বাসের মাথার উপর দিয়ে প্রত্যেকে ছয় আনাঁর টিকিট করে 
বাঁসে উঠলাঁম। তাঁড়ীতাড়ি এসেছিলাম বলে বাসে স্থান পেলাম। 
এক বেঞ্চে চার জনের স্থলে ছর জন বস্লাম। ঠিক ন্টায় বাঁস 
ছাড়ল। ব্রাস্তা অতি সুন্দর, গাড়ীও তাল, মোটেই ঝীঁকাঁনি লাগল না। 
সঙ্গে ধার! যাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই পক্গীতীর্ঘের বাঁত্রী। তারা এই 
তীর্থ সম্বন্ধে অনেক গল্প করতে লাগলেন । আমরা ঘে পক্ষীতীর্ঘ দশন 
করে অনায়াসে বেলা একটার “বাস” ধরে চিঙ্গলীপুটে আঁম্তে পারব, সে 
ভরসাঁও তারা দিলেন । তবে ঘদি পাথীৰ আগমনে বিলন্ব হয়ঃ তা হোলে 
হয় ত আমরা একটার বাঁস ধরতে পাঁরব না, তিনটা পর্য্যন্ত পক্ষ করতে 
হবে। থা হয় হবে, এখন ত পৌছানো যাঁক। 
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সক্ষীভীর্থ 


পক্ষীতীর্ঘ পাহাঁড়ের নাম। পাচাঁড়ের পাঁদদেশে যে গ্রাম? তাহীর নাম 
তিরুপালীকুন্ত্রম। দূর হইতে পাহাড়ের উপর মনির দেখলাম। ৪৫ মিনিটে 
চিন্গলীপুট থেকে পক্ষীতীর্ঘে বাঁ পৌছিল। নাস্তা মোটে ৯ মাইল। বেমন 
গরম, তেমনি ধূলা । আমার ভর হরেছিল, এই বৌদ্রে এমন গরমে সিড়ি 
ভেঙ্গে উপরে উঠতে পারব কি না। ধিড়িও কম নয়। আগে 
শুনেছিলাম তিনশত সিড়ি, এখানে শ্রন্লাঁ ৫৬০। বাঁক+ বাঁস থেকে 
নামতেই একটা ছোকরা কুলী পাঁওয়। গেল। আমরা! পূর্বে স্থির করেছিলাম 
জিনিযপত্র বাসের মাথাতেই বাঁথব, নামার না। কিন্তু বাঁসওয়ালা তখনই 
চিঙ্গলীপুট চলে বাবে । একটার সময় আমরা বে বাসে চিঙ্গলীপুট ফিরব, 
তখন এখানিও আস্তে পাঞে অপর একথাঁনি আছে, সেও আন্তে পাবে। 
এ অবস্থায় মেই বাসের মাথাঁয় জিনিষ রাঁথা নিরাপদ নয়। আরও কারণ 
এই বে, যে বাঁপ পক্ষীতীর্ঘ থেকে একটার সময় ছাড়বে, মে একটা-পরথাশ 
মিনিটে চিন্দলীপুট পৌছিবে। আমাদের ট্েণ দুইটার ঠিক দশ মিনিট 
পরে ছাঁড়বে। এ টেণ ধরতে না পারলে পরের টেণে ধর্তে হবে সন্ধ্যা ৬৩৫। 
তাতে অন্থুবিধা এই যে কন্জীভরমে ৭-৪৮ পৌছিতে হবে। অঙ্জানা স্থানে 
রাত্রিতে গৌছান। যাঁক্‌, শেষে কুলী বালক বল্ল যে, যেখান থেকে 
পাহাড়ের সিড়ি আরন্ত, তাহারই পাশে একটা বড় বাড়ী আছে) তাতে 
ছোট ছোট অনেক ঘর আছে। আট আনা ভাড়া দিলে তাহারই একটা 
ঘরে জিনিষ রেখে তালা বন্ধ করে গেলেই হবে। সেই ভাব মনে করে 
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আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম । গৃহস্বামী বাঁড়ীতে ছিলেন নাঁ, গৃহিণী ও 
বালক ভৃত্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দ্িলেন। জিনিষপত্র ও বিছানা সেখানেই 
রাখলাম । 
ইতিমধ্যে আর একজন লোক এসে বল্ল পাঁচাড়ে উঠ্বাঁব জন্ত সে ডুলি 
দিতে পারে। ভারি আনন্দ হল' প্রত্যেক ডুলি বাঁতারাতে ছুই টাকা 
চাইল। তাইতেই স্বীকাঁব হলাম। 
দুইখাঁনি ভুলি এলো । প্রত্যেকথানিতে দুইজন কুলী । গ্রিচিনৌপলীব 
গণেশ পাহাড়ে কিন্ত প্রত্যেকেব জন্য ৮জন কুলী বাহক ছিল। ডুলিব 
কাঠের ফ্রেম, দড়ির ছাউনি, দুপাশে দড়িব কোলনা। তাঁরই মধ্যে বাঁশ 
দিয়ে দুজনে কীধে করল। এতটা সিঁড়ি সেই বৌদ্রে উঠ্তে পথেব মাধ্য 
সুধু একবার তার! থেমেছিল। 
উপরে উঠে প্রথমে মন্দিরে গেলাম । যাবা সময় নীচেব থেকে পূজা 
উপকরণ ও ফুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম | 
মন্দিরের দেবীর নাম ত্রিপুরাস্থন্দরী । সেখানে পূজ| দিরে প্রসাদ পিয়ে 
আমরা তাঁড়াতাঁড়ি মন্দিরেব পাঁশেই যে স্থান একেবারে গাছপালা শৃন্ত, 
সেখানে গেলাম। পাহীড়ের একটু নীচেই কয়েকটা গাছ অক, আর একটা 
চাল! বাঁধা আছে । সেখান থেকে পক্গীর আগমন ও আহার বেশ দেখতে 
পাওয়া যায় ।€সই পাহাড়েব পাশেই একটা অল্প পবিসর স্তানে জল আছে। 
সেই জলে নাঁকি রোজ পক্ষী ছুইটী কোন্‌ সময়ে এসে স্নান কবে যায়ঃ 
এই প্রবাদ । কেস কিন্ত কৌন দিন ন্নানের সময় তাদের দেখে নাই । 
আমরা একটা গাঁছের তলায় পাথরের উপর বলে রইলাম। শুন্লাম 
এগারটার পর একজন পুরোহিত উপরের মন্দিরের পূজা শেষ করে পক্ষীর 
জন্ত থাগ্য নিয়ে আসবেন। তীরপর মন্ত্রপাঠ কবে আহ্বান করলে পক্ষী 
দুইটী আস্বে। 
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প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকবাব পব একজন লোক এসে একক্মনি 

কাঠেব পিডি, যেখানে পক্ষী এসে আহাব কববে, সেইখানে বেখে গেল 

এবং একট ঢাঁকা পাত্রে খাগ্চও খেখে গেল । শেষে দেখলাম সেগুলি মিষ্ট 
রর 
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পক্ষীতীর্থ--পাহাড ও মন্দির 


পোলাও বা ঘি-ভাত। একটু পবেই পুষ্টদেহ, মু্ডিত-মন্তক পুবোহিত 
এলেন | তিনি বোধ হয় পূর্বেই মন্দিবেব মধ্যে আমাঁদেব কথা শুনেছিলেন। 
তিনি এসেই আমাকে ডাকলেন এবং আমাৰ নামেই ঝঙ্কল্প করে 
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আজ, পক্ষীকে আহ্বান করবেন বদ্লেন। আমার নাম গোত্র প্রত 
উচ্চারণ করে আমাঁব দ্বারা সঙ্কল্প করালেন। সুতরাং তিনটা টাক] দৃক্ষি 
দিতে হোলো। তাঁহাব পব আমি নেমে এসে নীচে একটা বুক্ষতত 
 উপবেশন করলাম। যাত্রীও অনেক এসেছিল; পুবোহিত সকলকে 
উপবেশন করতে বল্লেন, কেহই দাঁড়িয়ে থাকল না । 

তখন পুরোচিত দাঁড়িয়ে উত্তব পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ চাঁবিদিকে মুখ ক! 
ঘোঁড়-হস্তে পঙ্গীকে আহ্বান কবে সেই পিড়িৰ উপর উপবেশন কষ্লে 
এবং জপ কৰবতে আবন্ত কবলেন। মধ্যে মধ্যে মাকাশপথে চেয়েও দেখা 
লীগ্লেন& আমাদেব দৃষ্টিও আকাশের দিকে ছিল। পাখী আসবা 
সময় আসন্ন দেখে পুবোহিত মহাশয় আমাকে ডেকে ণিদ্ধে তার আসনে 
পাশে বসালেন । আমাৰ দেখবার স্থবিধা আবও খেশা হোলো! । 

কিছুক্ষণ পবে দেখ লাম, দৃব সমুদ্রের দিক থেকে কি বেন একা 
আস্ছে। ৩থনও সেটা যে পাখী, তা বুঝতে পারা গেল না। সেদিত 
পাহাড়ি বা অরণ্য কিছুই নাই-্থধু মাঠ। একটু পরেই দেখলাম সে 
দুর-ৃষ্ট বন্তটী একটা পাঁধী। পাখীটি উড়ে এসে পুরোহি ৯৭ অনতিদু 
বস্ল। সে যে মন্দির বাঁ পাশের জঙ্গল থেকে আসে নাই, ত| আমব 
বিশেষ সতর্ক দৃষ্টিতেই দেখেছিলাম । পাঁধীটা এসে বসেই থাকল, নড় 
না। তখন দূর পশ্চিম দিক থেকে আর একটা পাখী আস্ছে দেখ! গেল 
সেটাও এসে পূর্ধরটীর পার্থে বস্ল। পুরোহিত তখন দুইটা বাটিতে 
খাঁছ্চ পরিবেশন করে দিলেন। পাখী-দু্টটী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আহা 
করতে লাগল। তাঁরা একেবারে পুরোচিতের সন্মুথে এল। পুরোহিতং 
মধ্যে মধ্যে হাতে করে তাঁদের মুখে খাগ্ তুলে দিতে লাগ্লেন। পাখী দুইট 
শ্বেতকায় শকুনি ) বাচ্চা নয়, বয়স বেণী হয়েছে । সাধারণ শুনি হইবে 
আক্ষারও বড়। 
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পঙ্মীতীর্থ__পক্ষীৰ সেবা 


পাচ ছয় মিনিটের মধ্যেই আহীব শেষ ভবে গেল। পক্ষা দুইটা 

দূৰ সমুদ্রেব দিকে চলে গেল। পুবোহিত বললেন, উহ্থারা ঢুইজন 
দেবতা, অগন্ত মুনিব সন্তনি। একজন বামেশ্ববে থাকেন, আব একজন 

' গঙ্গোত্রীতে থাকেন। এখানে কোন্‌ সময় এসে পার্শস্থ কুণ্ডে মীন 
কবেন, তাঁহা কেহ বন্তে পাবে না। তাঁব পৰ এই সময়ে এসে আহাৰ 
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করেবান। কোন কোঁন দিন নাকি পুরোহিতকে অনেকক্ষণ বসে জপ 
করতে হয) পাদীর আস্তে বিল হয়। আই সকাল-সকালই এসেছেন। 

পাখী ছুইটা দৃব জমুদ্রেব দিকে উড়ে গেল, আঁমবা তাঁড়াতীড়ি এসে 
দোলায় বস্লাম। তথন ১২টা বেজে গেছে। নীচে এসে ডুলিওয়ালাদের 
৪. টাঁকা ও ঘরভাঁড! ॥ৎ দিলাম । সেখান থেকে বা চিঙ্লীপুট থেকে 
মহাবঙীপুরমে যাবার মোটর বাস নাই, যেতে হলে ঝটকায় যেতে হয়। 
পক্ষীতীর্ঘ থেকে মহাঁবলীপুবম্‌ ৯ মাইল । একটু বিশ্রীম কবে, ঝটকা ঠিক 
করে মহাবলীপুরম্‌ গিয়ে সমস্ত দেখে পুনবাঁষ এখানে ফিবে আঁসতে বাত 
হয়ে যাবে । পথে হিংস্র জণ্তবও ভয় আছে। এখানে বাত্রিতে “বাস 
চলে না, শেষ “বাস” ৫টাঁয় চিঙ্গলীপুট চলে ঘাবে। এখানে থাঁক্‌বাঁৰ বিশেষ 
স্থৃবিধা নাই । বাডীওয়াল! জিনিষ বাঁখবাঁব জন্ত যে ঘব দিয়েছিল সে ত 
অন্ধকূপ। বাঁডীব গৃহিণী বলেন, আব ভাঁল ঘব নাই। যদি থাকৃতে 
হয় তা হলে তাঁহাঁৰ গৃছেব অনাবৃত বাবান্দায় বাত্রিবাস কঝতে হবে। 
হোটেল নাই, স্ৃতবা" হব বেধে খেতে হবে, আঁব না হয অনা ব থাকতে 
হরে। কাজেই মহ্থাবলীপুবম্‌ দেখবার সাধ জন্মে ম. ত্যাগ কবে 
চিঙ্গলীপুট ফিববাব জন্ত যেখানে বাঁস দীডায়, সেখানে গেলাম । দেখ লাম 
রাস দাঁড়িয়ে .আছে। তখন পৌনে একটা, মাৰও ১৫ মিনিট পরে 
বা ছাডিবে। দুইটা বাজতে ৭ মিনিট থাকতে বাস চিঙ্গলীপুট ষ্রেসনে 
পৌছল। আমরা তাঁভাতাড়ি ষ্টেসনে গেম আমি জিনিষপত্র 
নিয়ে গাড়ীব দিকে গেলাম, রাঁমেশ্বর কন্জীভবমেব দুইখাঁনি টিকিট কিনে 
'আন্তে গেল। একটু পরেই গাভী ছেডে দিল। 

ঠিক দুইটাব সময় গাড়ী ছাড়ল। তখন হাঁত-মুখ মাথা ধুয়ে টিফিন 
বাস্কেটে যাঁহ। কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি কবলাম। 
চিঙ্গলীপুটে ত কিছু সংগ্রহ করবাঁর সময় পেলাম না । 
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কন্ঞ্িভল্লম্‌ বা ক্বারী 

তিনটা পনর মিনিটের সময কনপ্রিভরম্‌ টেনে গাড়ী এল চি্লীপুট 
যাবার সময় এখান হয়ে গিয়েছিলাম, নাম! হয় নাই। ঠ্রেদনে বটুকা 
ছাঁড়ী! মন্য যাঁন নাই। তাই একথানি ভাঁড় করে সহরেব যেটা সব চেয়ে 
ভাল হিন্দু-হোটেল, সেখানে নিয়ে যেতে বল্রাম। 

ঈনন থেকে গ্রায় দুই মাইল গিয়ে একটা একতালা বাড়ীর মনমুখে 
গাড়ী থাঁমল। বাঁড়ীর গায়ে মাইন-বোর্ডে লেখা আছে হিন্দু.রেস্তেরা। 
'রামেশ্বর দেখে এল, একেবাঁরে বাঁসের অযোগা, অথচ নামের জাক খুব। 
বিশেষ তার! মাদ্রাজী আহীর দিতে পারে, ভাল থাকবার স্থান দিতে 
পাঁরে না। 

তখন কি করা যাঁয় ভাবছি, এমন সময় তিলক-কাটা একজন ত্রিশ 
প্রত্রিশ বছর বয়সের পাঁণ নিজেই একখানি গৌ-বাহিত ঝট্‌কা চালিয়ে 
সেখাঁনে উপস্থিত হালন। তিনি বন্লেন বে, তিনি বিষু-কাফীর গাণ্া। 
বিশুকাঁধীর মন্দিরের নিকটেই তীর বাড়ী। তিনি ভার বাড়ীতে আমাদের 
স্থান দিতে পারেন এবং বিষ্কু-কাঁধ্টীর পুজা ও দর্শনের ভার নিতে পারেন। 
'মামরা তাতেই সম্মত হলাম। 

এ স্থান থেকে প্রায় ছুই মাইল গিয়ে তার বাঁড়ীতে উপস্থিত হলাম। 
বাড়ীর বাইরে একটা আচ্ছাদনওয়ালা বারান্দা, তাঁহীর পর একটা ঘর; 
ভিতরে অন্ধকার। পাণাঁর দুই ভাই। ছোট ভাই মান্রাজে না কোথায় 
গিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীও বাঁপের বাড়ীতে। বাঁড়ীতে আছেন এই গা; 
কার মা, আর তাঁর স্দরী যুবতী স্ত্রী (শ্রন্লাম দ্বিতীয় পক্ষ)। তিনি 
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অনাবৃত মন্তকে আমাদের সন্মুথে এলেন, মাও এলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত 
পুরুষের সন্গুখ আঁন্তে এরা একটুও দিধা বা সঙ্কোচ বোধ করলেন না। 
£ আমরা পাঁগডার বাড়ীতে কুপে স্সান করে নিলাম । বিষ্ণুর ভোগের 
জন্য পাঁচ টাকা দিলাম। ভোগ হযে গেলে খিচুড়ী প্রসাদ আঁমবে,. তাই 
আহার করতে হবে। পাও বাড়ীতে কিছু চাটুনী প্রস্তুত করে দেবে। 
আমরা তখন বিঞ্ু-মন্দির দেখতে গেলাম। বরদাঁরাঁজের মন্দির ও 
অন্থান্ত মন্দিৰ দেখে সন্ধ্যার পর পাগ্ডার বাড়ীতে ফিরলাম । এখানে যেমন 
ভয়ানক গরম, আঁব তেমনি মশা | সাঁমান্ত বিছানা সঙ্গে, মশারি আগেই 
কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রায় ৯টার সময় প্রসাদ এল। স্থুরু 
.খিচুড়ী, আর কিচ্ছু না। খিচুড়ী বেশ ভাল। পার্ডা যে চাট্নী দিল, 
কার সাধ্য তা মুখে দেয়, এমন ঝাল। কি করা বায়, তাই খাওরা গেল । 
তাঁর পর ঘরের মধ্যে বিছানা পেতে রামেশ্বর শয়ন করলেন, আমি 
বারাঙ্গীয় বিছানা পাতলাম; কিন্তু মশা আর গরম একেবারে অতিষ্ঠ 
করে তুল্ল। সৌভাগ্যক্রমে রাঁজিতে খুব বৃষ্টি এল। আমি যেখানে 
ছিলাঁম। সেখানে জল লাগল না, স্ৃতরাং দেখানেই থাঁকলাম। এখানেও 
বোধ হোলো ব্যভিচারের শ্োত আছে। পাগ্ার বাড়ীতে বাঁখেশ্বরপ্রসীদ 
তার একটু বিশেষ আভাস পেয়েছিলেন । মহারাজের সঙ্গে যেখানে-যেথাঁনে 
গিয়েছি, সেখানে কিছুই নজরে পড়ে নাই ; সমারোহে ও আড়ম্বরে সব 
অদৃশ্ত হয়েছিল; এমন কি, এক মাছুরা ছাড়া আর কোথাও 
দেবদাসীদেরও দর্শন লাভ হয় নাই। এখাঁনে আমরা সাধারণ তীর্ঘধাত্রী ; 
তাঁই এ-সব নজরে পড়ল। যাক, অনিদ্রীয় রাত্রি কেটে গেল। 
১১ই অক্টোবর, ২৫শে আঁশ্বন, রবিবার-- 
আজ পূর্বাহ্ ১১৫৪ মিনিটের ট্রেপে আমরা কন্জিভরম ত্যাগ করে 
মাত্রীজে যাব। প্রাতঃকালে উঠেই ওখান থেকে তিন মাইল দুরে শিব-কাঁঞ্চী 
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দেখ্তে যাঁব, স্থির করেছিলাম। এবার আর জঙ্গে পাণ্ডাকে নিলাম 
না। সে অসংখ্য মুষ্তি দেখাবে, আর পয়সা আদাঁয় করবে, ত! আঁর হতে 
দিচ্ছিনে। পূর্বদিন যে কট্কাওয়ালা আমাদের ্টেসন থেকে পাণডার . 





শিব-কাঁঞ্ধী মন্দিরের সন্তুখভাগ__কন্জিভরম্‌ 


বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল, তাঁকেই আজ খুব সকালে আস্তে বলে দিয়ে- 
ছিলাম। সে বথাসময়ে উপস্থিত হোলো । সেই আমাদের শিব-কাঞ্ীর 
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মন্দিরের সমস্ত দেব-দেবী দরশন করিয়ে যথাসময়ে ষ্টেসনে পৌছিয়ে দেবে 
বল্ল। শিব-কাঁ্ধীতে তেমন সমার্লোহ দেখলাম না; লোকজনও কম। 
আমরা যখন পৌছিলাম, তখন বেলা আটটা ;) তখনও মূল মন্দিরের দুয়ার 
পোলা হয় নাই। আমরা গেলে তবে পুরোহিত এসে দ্বার খুল্ল। আমবা 
পূজা করে দক্ষিণা দিয়ে অন্যান্ত কয়েকটা মন্দির দেখে প্রণামী দিয়ে বাইরে 
এলাম। তাঁর পর কামাখ্যা দেবীর মন্দির (শিবমন্দির হতে দুরে) 
দেখতে গেলাম । সেখানেও প্রণামী দিয়ে তীর্থ ও দেবদেবী দর্শন এবার- 
কার মত শেষ করলাম । 

ষ্টেসনে যখন এলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা ; ১১-_€৫ মিনিটে আঁমা- 
দের গাড়ী। 'দ্বিতীয়-শ্রেণীর বিশ্রাম-গৃহে জিনিষ-পত্র রেখে ন্নীনাদি শেষ 
করলাম । কলে স্নান রে শরীর বড়ই সুস্থ বোধ হোলো! ; পূর্ব রাত্রির কষ্ট 
দূর ভোঁলো | গাড়ীর বিলম্ব আছে দেখে রামেশ্বর একখানি ঝটকা নিয়ে 
আইহপর্যের সন্ধানে গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর টিফিন-কেরিয়ার বোঝাই 
করে ভাত ডাল তরকারী অঙ্ছল আন্ল। ভাত ছাড়া সবই অথান্ঠ। 
যাক, তাই পরম পরিতোষ সহকারে আহার করে নিলাম! আাগঃ দিন 
সহরের মধ্যে না গিয়ে আমরা বদি ছ্রেসনের বিশ্রামকক্ষেই ধ্ান্রবাসের 
র্যবস্থা করতাম এবং ষ্রেসনের একটা লোককে পথি'প্রদর্শক করে মন্দিরা 
দেখ্তাঁম, তা হলে এত কষ্টও হোতো না, অকারণ অনেকগুলি টাঁকা 
দণ্ডও দিতে হোতো৷ না । 

১১৫৪ মিনিটে গাঁড়ী এল। আর্কোনাম জংসনের দুখাঁনি টিকিট 
নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম । ১-_-৫ মিনিটে আর্কোনাম জংসনে গাড়ী 
পৌছিল। সে গাড়ী ছেড়ে অপর প্র্যাটফরমে যাবার একটু পরেই 
বাঙ্গালোর এক্স প্রেম এল। আমাদের আর টিকিট করতে হোলো না, 
আমাদের বাক্জালোর থেকে হাঁবড়ার রিটার্ণ টিকিট ছিল। 

রা ২৪ভ 


মার্কোনাম থেকে গাড়ী ছেড়ে মধাবর্তী কোন ্টেসনে খুমল না 
একেবারে মাদ্রাজ সেপ্টীল ঠ্রেপনে ২২৫ মিনিটে পৌছিল। আমাদের 
ডাক্তাঁব ফণীন্দ্রনাথ এলিফ্যা্ট গেটেব নিকট দিল্লী আনন্দ-ভবনে আশ্রঙ় 





শিবকাঞ্ীর মন্দিব__কন্জিভবম্‌ 


নিতে বলে দিরেছিলেন। আমবা ্রেসন থেকে একখানি গাড়ী নিয়ে এই 
আনন্দ-ভবনে গেলাম । বেশ বড় বাঁড়ী। দ্বিতলে খাবাব স্থান; ত্রিতলে 
থাকবার স্থান। আমব! প্রথম শ্রেণীব একটা ঘবে ছুজনেৰ থাক্বাঁব ব্যবস্থা 
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করলাম। প্রত্যেক ঘরে বৈহ্যাতিক আলো আছে, পাখা নাই। খরচ 
কি ছবে ঠিক জাঁনি না । কাল জগুন্তে পারব। হাঁত-মুখ ধুয়ে চা ও 
যিষ্ানম আহার করলাঁম। তাহার পর ঢুইখানি খাটে তাদের দেওয়া 
,ক্বছানার উপর আমাদের বিছানা পাঁতলাম। তখনও বেলা আছে 
শরীরও তেয়ন অবসন্ন হয় নাই। তাই কিছু জিনিষপত্র কিন্বার ভন 
হোটেলের কর্তার শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। বাজারে গিয়ে 
কয়েকথানি কাপড় চাঈর কিনে নিয়ে সন্ধ্যার পরই বাসার ফিরলাম। 
রাত্রি সাঁড়ে আটটার সময় আমাঁদের ঘরেই দুইজনের 'আহাধ্য দিয়ে গেল। 
রামেশ্বর বারবার বলে দিয়েছিল, লঙ্কা যেন অতি সামান্য দেওয়া হয়। 
. তাঁই হয়েছিল। কলাপাঁতাঁয় ভাত, ঘি, দুই রকম ডাল, দুই তিনটা 
তরকারী, কলাভাঁজ/অন্থল, দৈ ও চিনি দিয়ে বেশ পবিতোষ ভোজন 
হোল। তাহার পর মনে করেছিলাম, এমন সুন্দর বাঁড়ী, তেতালাব ঘব, 
বেশ হাওয়া দিচ্ছে, খুব ঘুমাব। তা কিন্তু হোলো না, তাওয়া বন্ধ ভয়ে 
গেল, আর দলে দলে মশ! একেবাবে অতিষ্ঠ করে তুল্ল। জানালা দরজা 
সব খুলে দিলাম, তবুও মশা । 

পরদিন সোমবার রাত্রির মেলে দুইটা বার্থ হাবড়া পর্যাগ্ড রিজার্ভ 
করবার জন্ত রামেশ্বর ছ্েসনে গেলেন। 

ত্রমণ-কাহিনী ত'মাদ্রাজে এসে পড়েছে | কিন্তু, তা বলে একটা প্রধান 
তীর্থের কথা ত ফেলে রাখ্তে পারছি নে। সে কন্জিভরম্‌ বা কাঞ্চীর 
কথা । তবে আজই মধ্যাহে কন্জিভরম্‌ বা কাঁ্ষী দর্শন কবে এসেছি; 
স্থৃতরাং এখানে এ স্থানের কথা বলায় বিলম্ব-জনিত অপরাধ হবে নাঁ। 

শান্্রমতে ভারতবর্ষে সাতটা পবিত্র পুরী আছে) -য্থা--কাণী, কাঁ্ধী, 
অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, অবস্তী ও দ্বারকা। সেই কাকঞ্ধীই বর্তমান 
কন্জিভরম্। এই সাতটা পুরীর মধ্যে তিনটা শিবস্থান, তিনটা বিষুস্থান) 
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অবশিষ্ট একটা-_এই কন্জিভবম্‌ বা কাঞ্ধী শিব ও বিষুঃ উভয়েরই রে | 
এই নগবের এক্রান্তে শিব-কাপ্ধী, আব এক প্রান্তে 'বিষু-কাঁঞ্ধী। 
ঘে পাণ্ডাব বাড়ী অতিথি হয়েছিলাম, তিনি বিষু-কাঁঞ্ধীব পা । চু 


টি 





বুষভদেব-_কন্জিভবম্‌ 
বাঁড়ীব কাছেই বিজ্লুব মন্দিব। সেখান থেকে তিন মাইল গেলে তবে 
শিব-কাঁঞ্ধী। এই কাঞ্ধীতে সেকালে বিভিন্ন সময়ে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ 
ও জৈন-_এই চাঁবি সম্প্রদীষেবই প্রাধান্ত হযেছিল। তাৰ প্রমাণ এখনও 
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কাঁফীর্‌ মন্দিরাদিতে দেখতে পাঁওয়৷ যায়। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ 
সম্প্রদায়ের রীতি ও শান্ত অনুসারে মনদিরাদি নির্ষিত হয়েছিল । এমন এক 
সময় ছিল, যখন এই নগরের নানা স্থানে ১০৮টা শিবের মন্দির ও ১৮টা 
বিষুমন্দির ছিল। এখন কিন্তু আমরা অত মন্দির দেখতে পেলাম না? তবে 
নাঁনা কারণে অনেক মন্দির যে স্তুপে পরিণত হয়েছেঃ তা বেশ বুঝতে 
পারা গেল। 

পূর্বেই বলেছি, কাঁ্জীর অবস্থা থেন এখন অনেকটা মলিন হয়েছে। 
অথচ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাঁকীতে বথন চৈনিক পরিবাঁজক হুয়েনথ-সা” 
ভারত-ভ্রমণে আগমন কবেন, তখন তিনি দেগেছিলেন বে, কাঞ্চীতে 
বৌদ্ধ-প্রভাঁব সে সময় অধিক ছিল। তিনি কাঁঞ্ধীতে এসে আনেক 
সঙ্ঘারাম ও বু বৌদ্ধ সন্্যাসী দেখেছিলেন। তখন কাঁঞ্ধী ছাখ্ডি 
রাজ্যের রজজিধাঁনী ছিল; নগবেব পবিধি ছয় মাইল ছিল। আন 
রাঁজ্যের অধিবাসীগণ সাহসী, বিদ্বান ও ধন্মপরারণ ছিল । হুয়েন-থ-সা 
তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলে গিরেছেন যে, ভারিতবর্ষে তখন শোর্ধ্য, বীর্য ও 
সাধনায় কাঞ্চীর সমকক্ষ আঁর কোন নগর ছিল নাঁ। তার ৮? এশক্করা- 
চার্যের শৈব প্রভাবে ও শ্রীরামান্জাচাধ্যেব বৈষ্ণব প্রভাবে কাঞ্চী থেকে 
বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত লোপ পেয়েছিল; এখন তাঁদের চিই 
কেৰল কতকগুলি মন্দিরের নির্মাণ কৌশলে দৃষ্ট হয়ে থাঁকে। 

পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠ কাঁমকোঁঠী পিঠ বিষ্ণু কাঁঞ্ীতে বরদা- 
রাজস্বামী মন্দিরের পার্খে প্রতিঠিত ছিল। এ ১৬৮৬ অব্র কথা। 
তাঁর পর, অনেক দিন পরে শিব-কাঞ্চীতে শঙ্কর-মঠ প্রতিটিত হয় । 

কাঁমাক্ষী মন্দিবই শিব-কাঁঞ্ধীর সর্বপ্রধান মন্দির এবং তীহার পৃজ। 
এখনও যথাযোগ্য সমারোৌহে হয়ে থাকে । যখন এই মন্দিরের বড়ই 
দুরবস্থা হয়, সেই সময় শ্রীশঙ্করাঁচাধ্য এখানে আগমন করে, এই মন্দিবে 


২২৪৮৮ 


ৰ 


অষ্ট-লক্্মী স্থাপিত কবেন এবং ভাহাব পরেই পুনরায় এই মন্দিবের উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। এই শিব-কাঞ্ধীতে এখন শস্কবাঁচা্যের মৃত্তি প্রাতিঠিত 
আঁছে এবং তিনি শঙ্কবেব অংশ বলে পুভিত হয়ে থাঁকেন। এই শ্িব- 





বিষণ মন্দিব -কনজিভবম 


" কাঞ্ধীব কাঁমাক্ষী মন্দিবেব একপার্সে অন্নপূর্ণা দেবীনও একটা ছোট মন্দিব 


আছে। আঁব একটা মন্দিবব কথাঁও উল্লেখযোগ্য | এই মনিবের 
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দেবতার নাম একাস্্নাথ। ইহীর মন্দিরের গাতে মদন-ভন্মের যে চিত্র 
খোর্দিত আছে, তাহা অতি সুন্দর । 

বিশ্কু-কাধ্চীতে একটী মন্দিরের মধ্যে কচ্ছপেশ্বর দেবের পূজা ভয়ে 
থাকে-বিষ্ণু যে কুন্মীবতার গ্রহণ করেছিলেন । 
| বিষু-কাধ্ীক্ব প্রধান মন্দিরগুলির নাম বল্ছি,_বরদীরাজ, বৈকুণ্ 
পেরুমল, পা গুধছুতার, ভিলাকলি পেক্ুমল ও সবষ্টভুজা। পূর্ব্বেই বলেছি, 
নগরের একগ্রান্তে শিবকাঞ্া, অপর প্রান্তে বিষু-কাঞ্ধী। দুইটা কাণ্ধী 
দেখে যতদূর বুঝতে পারা গেল, তাতে মনে হয় একসময়ে শিব-কাঞ্চীরই 
অধিক প্রীধান্ত ছিল; কারণ এখনও শিব-কাঁঞ্ধীতে মন্দিরের ও দেব 

দেবীর সংখ্যা খিষচু-কাঞ্ধী অপেক্ষা অধিক । 

... সেকালের ঘে সকল পুথি-পত্র এখাঁনে আছে, ভা থেকে জানা ঘাঁয় বে, 
বিজয়নগরের রাজা অষ্ত রায় কাঁঞ্ষী-তীর্ঘে আগমন করেছিলেন এবং 
মন্দিরাদির পূক্তা উপলক্ষে অনেক টাকা ও সহন্স গাভী দাঁন করে যাঁন। 
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প্রভ্যাবঙুন 


১২ই অক্টোবর, ২৬শে আশ্বিন, সোমবার-_ 


আজ রাত্রি আটটার মেলে আমাদের কলিকা তীয় যাত্রা করবার কথ 
ছিল; কিন্তু তা হোলো না। বান্ধালোরে যে ভদ্রলৌকের সঙ্গে রামেশ্বর 
দেখা করতে গিয়েছিলেন, তিনি এখানে আছেন। রামেশ্বর বাঙ্গালোর 
থেকে তাঁকে মাদ্রাজের ঠিকানায় পত্র লিখেছিলেন! তিনি টেলিগ্রামে 
রামেশ্বরকে এখানে দেখা করতে বলেন । বামেশ্বর তার জন্য কয়েকখাঁনি ' 
ছবি এনেছিলেন। আজ প্রাতঃকালে তার সন্ধে রামেশ্বর দেখা করতে ও 
গিয়েছিলেন। তিনি রামেশ্বরকে আঁজকাঁর ভঙ্ট আটুকিয়েছেন; এমন 
কি আমাকে পর্যন্ত তীর এখানকার বাড়ীতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন 
রামেশ্বর এসে বল্ল যে, আজ মাড্রাজে থেকে গেলে তার কয়েকথানি ছবি 
বিক্রয় হতে পারে ; সুতরাং আঁজ আর বাওয়া হোলো না! এখাঁনকারই 
দুইজন বোর্ডারের সঙ্গ ট্রামে চড়ে সমস্ত সহর গ্রদ্গিণ করে এলাম; 


সমুদ্র-তীরেও গিরেছিলাম । 


১৩ই অক্টোবর, ২৭শে আখিন, মঙ্গলবার 


আজ সকালে উঠে, চা থেরে, দ্বানাদি শেষ করে আটটার পব বের 
হলাম। প্রতোকে দুই পয়সা ট্রাম-ভাড়া দিয় সেপ্টাঁল ষ্টেসনে গেলাম 
'বাসার এঁরা বলেছিলেন একুইরিয়াম ঠ্রেদনের কাছে। কিন্তু দেখানে 
গিরে জিজ্ঞাসায় জান্লাম উহ তিন মাইল দূরে সমুদ্রের একেবারে তীরে। 


, ২৪১ 


সেদিকে ট্রাম নাই। তখন যাতায়াতে একটাঁকা বন্দোবস্ত ক'রে 
একখানি রিক্ন্‌ নিয়ে একুইরিরামে গেলাম। একটা ঘরে গ্ল্যাস- 
কেনের মধ্যে নানাবিধ সামুদ্রিক সাঁপ কচ্ছপ ও মাছি জলে ভাঙতে 
দেখ্লাম। সাপগুলি নাঁকি ভয়ানক বিষাক্ত । একটা সাঁপ দেখলাম, 
তাঁর ছুইপাঁশে দুইটা করিয়া লেজ, মধ্যভাগ এক। মাছ যে কত রকম 
ও কত বিচিত্র বর্ণের দেখলাম, তাহা বল! ঘাঁয় না। একটা মাছ দেখলাম 
তার চার জোড়া ডানা; প্রত্যেক জোড়া ডানা এমন নানা বরে 
চিত্রিত যে মযুরেব পুচ্ছও তার কাছে হাব মানে। রামেশ্বর 
বললেন, কোন চিত্রকরই হাঁজাঁর চেষ্টা কবেও এমন বং ফলাঁতে পাবে 
না। '্রত্যেক্ষ মাঁছটার গাঁয়ে নানা চিত্র। অনেকগুলি গ্লাস-কেসে 
গ্যান্‌ দেওয়া হচ্চে, বোধ হয় উত্তাপ ঠিক রাখবার জনতা । বেশ-ফি দিনের 
* অধিকাংশ সময় এক আন! হিসাবে । বিকেলে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে 
*সাতটা পর্য্যন্ত গুবেশ-ফি চাঁর আনী; কারণ জন্ধার সমর বৈদ্যুতিক 
আঁলো দেওয়! হয়, তাঁতে নাকি মাছগুলি আরও জুন্দর দেখায় । আব 
তখন এ স্থানের পার্শস্থ স্ববিস্ঠত আলোকিত পথে সাভে” বিবি ও 
বড়মান্গষেরা সমুদ্রের বাঁযু সেবন করতে আসেন ; সেই সময় এহ সামুদ্রিক 
দ্রবোর গ্রদর্শনীতেও পদার্পন করেন। তাই যাঁতে বাধে লোকের স্গাগম 
ন| হয়, তাঁরই ক্তন্ত-ফি চার আনা । সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে- 
সাতটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোঁলা থাকে । স্থানটা সহর থেকে দূরে, আদেয়ারের 
কাছে, সমুদ্র-বেলীয়। রাস্তাটি এত সুন্দর যে আমাঁদের চৌরঙ্গীও 
তার কাছে হাঁর মানে। একদিকে নীল সমুদ্র, আর একদিকে বড় বড় 
বাগাঁনওয়ালা কম্পাউগ্ডের মধ্যে প্রকাগকায় সুদৃশ্ত আফিস। বাড়ীগুলি 
মুসলমানী ধরণে আট দশটা গন্ুজওয়ালা ; দেখতে ঠিক ছবির মত। 
সেখান থেকে রিকৃস বখন ষ্টেসনে এল, তখন দশটা বেজে গিয়েছে ॥ 


২৮২ া রঃ 


৫ 


মেশ্বর সেখান থেকে রায়াপুরম্গ্রামী টামে চড়ে ব্যাঙ্কের দিকে গেল। 
াঁমিই পথ বলে দিলাম ; কাঁরণ পূর্বদিন আমি বিকেলে এ সব দেখে 
সেছিলাম। গ্রকাগুকায় সুদৃশ্য জেনারেল পোষ্ট-আঁফিস একেবারে 
প্রাসাদের মত। পোষ্টআফিস দেখেই ভ্রাতুপ্রতিম, স্কবি বায় 
হাঁদুর রমণীমোহন খোষের কথা মনে হোলে! । তিনি এখানে তিন-বছর 
পাষ্্মাষ্টারজেনারেল ছিলেন। তখন এলে আর দিল্লী 'আনন্দ-ভবনে 
1কতে হোঁতে। না, এই 'প্রাসাদেই অতিথি হতাম । আমি ষ্টেসন থেকে 
মে উঠে ছুই পয়সার টিকিট কিনে বাসায় এলাম। 

আহারান্তে আমরা ঠিক করলাম যে, আমাদের গাড়ী ধদিও বাত 
নাটটায়, তা হোলেও আমর! তিনটাঁর সময়ই হোটেল ত্যাগ করব) 
শরণ, আমরা রবিবার তিনটার সময় এসেছি, মঙ্গলবার তিনটা পর্যন্ত 


কৃলে পৃরা দুই দিনের চাঞ্জ দিতে হবে; তার পর হলেই আর” 


কদিনের চাজ্জ দুই জনের ৪২ টাকা দিতে হয়। ন্লাত্রের আহার 
রপূর্ণা যা মাঁপিরে থাকেন তাই হবে। এই স্থির কবে আমরা তিনটার 
কটু পূর্বেই ষ্টেসনে এলাম। 
ষরেসনের দ্বিতীর শ্রেণীর বিশ্রীম-কর্স অতি সুন্দর । সেখানে জিন্ষপত্র 
বখে আমি বিশ্রাম করতে লাগলাম, রামেশ্বর একটু ঘুরে আস্তে গেল । 
নও বেরিয়ে গেল, আর মুষলধারে বুষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই বামেশ্বর বখন 
করিল, তখন ছয়টা বেজেছে । আঁমবা সাহটাব সময়ই আমাদের রিজার্ভ 
শড়ীতে গিয়ে বস্লাম। রামেশ্বর ইতিমধ্যে বা ভৌক এক-রকম নৈশ- 
ভাঁজের ব্যবস্া করেছিল ; গাঁড়ী ছাঁড়বাঁর পূর্বের সে পর্বই শেষ কর! গেল। 
চার পর ঠিক আটটার সময় বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ী ছাঁড়ল। আমাদের 
[ড়ীতে আর দুইটা মাঁড়োয়ারী ভদ্রলৌক উঠলেন) একজন কলিকাতা 
সাসবেন, অপর জন রাজমন্ত্রীতে নামবেন । 
রর ্ ২৪৩ 


চি 


১৪ই অক্টোবর, ২৮শে আশ্বিন, বুধবার-_ 


সারা রাত সমানভাবে বুষ্টি চলেছে, চারিদিক জলে ডুবে গেছে । এক- 

থানি ইংরাজী কাগজ কিনে পড়লাম, কটকে সাত দিন সমানে জল হচ্ছে। 

* আজ মধ্যা্রে রেলের ভোজনাগাঁর থেকে ভাত ও নিরামিষ তরকারী এনে 

খেলাম, সেলামী দিতে হল দশ আনা । রাত্রিতে সামান্য জলখাবার 

খেয়েই কাঁটালাম। বৃষ্টির আর বিরাম নেই । দুইটার সময় ওয়াল্টেয়াব 

থেকে একটা ভদ্রলোক উঠলেন; তিনি খড়গ্পুর ঘাঁবেন। রাজমন্ত্রীতে 

ধিনি নেমে গিয়েছিলেন, তারই স্থান এই নবাগত ভদ্রলোকটীা অধিকার 
করলেন। আমরা যে চার জন ছিলাম, তাই হলাম। 


ঘ্..১৫ই অক্টোবর, ২৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার-_ 


"সকালে স্থুধু চা পান। দশটার সময় গাড়ী খড়গৃপুরে পৌঁছিলে কিছু 
পুরী মিঠাই দিয়ে জলযোগ কর! গেল। তাহার পর হাঁবড়ায় পৌছিলাম, 
বেল! ১টা ৫ মিনিটে । সেই যে বৃষ্টি মাথায় করে মাদ্রীজ থেকে বেরিয়ে- 
ছিলাম, সে বৃষ্টি আর থামে নাই, সমান তাবে আছে। 

হাবড়া থেকে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে রামেস্বরের বাঁসীয় গেলাম । 
সেখানে আমাদের জিনিষপত্র পূর্কেই এসেছিল। সেগুলি তুলে নিয়ে 
সেই ট্যাক্সিতেই বাঁসায় এলাম অপরাহ্ণ দুইটার সময়। 

তাঁর পর? তাঁর পর আর কি;--সেই থোঁড়-বড়ি-খাড়া, আর 
খাঁড়া বড়ি থোড় ;--সেই সংসার-সেবাঃ সেই বিষয়-কর্্ম! আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধু-বান্ধবের! সকলেই বল্লেন, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে আমার শরীর দুর্বল ত 
হয়-ই নাই, বরঞ্চ ভালই হয়েছে । এর জন্য যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে 
হয়। তা হোলে সে আমার শরীরের কাছে নয়) সে কৃতজ্ঞতা বন্ধমানের 


২৪৪ ] :, 


মুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহীদুরেরই প্রাপ্য। তিনি যে আমাদের স্ুখ- 
1চ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন, সে কারণে নয়, তিনি 


| আমাঁদের উপর অবিশ্রীন্ত তীর স্নেহ বর্ষণ করেছেন, এবং সেই স্সেহে 
স্ীবীত হয়েই আমর! নিরাঁপদে দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করেছি, তারই জন্য 


1কে সরুতজ্ঞ অভিবাঁদন জানিয়ে আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী এইখানে শেষ 
'রূলাম। ও ন্‌ 


২৪৮ 


রাষ শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত 


জ্নলম্রন্ গ্রন্হান্বলী 
প্রথম খণ্ড | 
১। গিমাি (মণ) ॥« 1 €। পুরাতিন পঞ্জিকা (ভ্রমণ) &' 


২। চোখের জল ( উপন্যাস 1 ১1০ ৃ ৬। করিম সেখ (উপন্যাস ) & 


৩। 


৪1 


প্রবাসচিত্র (ভ্রমণ ) ১২1 ৭। আঁনার্বাদ (গল্প-সংগ্রহ ) ৯।' 
পাগল ( উপন্যাস ) ১1 
সর্বজন-সমাদূত এই সাতখানি ৭০ টাকা মুল্যের 

. পুস্তক--৬২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 


মূল্য ২২ টাকা 


দ্বতীয় খণ্ড 


। 
ৰ 
ৃ 


৯। কাঙ্গাল ভঁ্নাথ ১ম খণ্ড | ৪। দশদিন (ভ্রমণ ) ১1! 


২। কাঙ্গাল হরিনাথ ২র খণ্ড 


(জীবনী) ১৭ ণ ৫। ঢঃখিনী (উপন্যাস) ১॥' 
| ৩। যোল-আনি (উপন্তাস) ১1৭ 
(জীবনী) ৯০ 1 ৭। নৈবেত্ (গল্ল-সংগ্রহ. |" 
ূ 


৩। এক পেয়ালা চ৷ (গন্প-সংগ্রহ) ১।ৎ 


ব্গসাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ এই সাতখানি ৮ টাকা 
মূল্যের পুস্তক-_-৫৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 
মুল্য ২২ টাকা 
প্রত্যেকের ডাক-ব্যয় আট আনা। 
ওুন্রতদস জট্রোন্পান্যাক্স গু অশষ্দ ও 
২,৩1১।১। কর্ণওয়ালিদ্‌ ই্রাট, কলিকাতা! । 


